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সুচীপত্ৰ 

গল্পের সূচনা ॥ ১ ৷৷ শেখ শাহাবদাদ্দনের কাহিনী ৷৷ ১২ ॥ দুই 
শাহজাদার গল্প ॥॥ ৩৮ ৷৷ অম্বপাল সাদিক ও উজণরনান্দনীর গল্প 
॥ ৪৬ ৷৷ পোষ্যপু ও রাজকুমারী ॥৫৬ ৷৷ দরজা ও রূপসী 
গোলেন্দাম ॥ ৬২ ৷৷ বাদশা সোলেমানের পক্ষীবত্তান্ত ৷৷ ৭২ || 
যোগ্য উত্তরাধিকারী ৷৷ ৮০ ৷৷ সুলতানের তিনটি উপদেশ ৷৷ ১০ ॥ 
মালিক নাজির ও রুপসী আয়েশার কাহিন ॥ ৯৯ ৷৷ উজীরের বুদ্ধি 
॥ ১২৭ ॥ সন্ন্যাসী ও শয়তানের গল্প ৷৷ ১৩২ ৷৷ খালিফা হারুণ ও 
জনৈক ফাঁকরের কাহিনী ॥ ১৩৭ ॥ সুলতান ও তাঁর উজীরের গল্প 
॥ ১৫০ ৷৷ আউজি ইবানা ও মুসার গলপ ॥ ১৫৯ ৷৷ ব্রাহ্মণ 
পদ্মনাভ ও হাসানের কাহিনী ॥ ১৬৭ ৷৷ কাজীর বিচার ৷৷ ১৭৯ ॥ 
শাহজাদা কার্জাম ও শাহজাদী দিলওয়ারার কাহিনী ॥ ১৮৮ 
ঈশ্বরের বিচার ৷৷ ২১২ ৷৷ ফাঁকরের উপদেশ ৷৷ ২১৭ ॥ 


আমার দচ্টুশমাষ্ট নাতনী 
সোনাকে 


গল্পের সুচন। 
৷ 
| অনেক দিন আগে তুরস্ক দেশে হাসাকিন নামে এক বিশ্রুুতকীর্তি 
ও ক্ষমতাসম্পন্ন বাদশা রাজত্ব করতেন । তাঁর শৌর্বীর্য আর 
_ রণনৈপন্ণ্যে আস্থির হয়ে আশেপাশের অন্যান্য রাজারা তাঁকে 
একবাক্যে নিজেদের সম্রাট বলে স্বাঁকার করে নিরোছলেন। তাঁর 
রাজোঁচত বিভিন্ন গুণাবলীর জনা প্রজারাও বিশেষ ভণ্তিশ্রদ্ধা 
করত হাসাঁকনকে ৷ 
হাসাকিনের একমাত্র পূত্র নূরও ছিলেন আঁবকল পিতার মত | 
| রূপবান, গণবান ও বাৰ্ষ'বান ৷ তাঁর সযখ্যাত দেশ-দেশান্তচে 
ছড়িয়ে পড়োছল ৷ 
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মনোমত পূত্র এবং সতাঁ-সাধৰী পত্নী নিয়ে সুখেই দিন কাটাছল 
সম্রাট হাসাকনের ৷ একাঁদন কিন্তু বিনা মেঘে বজ্ৰাঘাতের মত 
তাঁর সুখের সংসারে দুঃখের ছায়া নেমে এলো ৷ সামান্য তিন 
দিনের অসমস্থতায় সম্রাট মহিষ হঠাৎ দেহত্যাগ করলেন ৷ 

প্রিয়তমা পত্নীর বিরহে অন্ন-জল প্রায় ত্যাগ করলেন বাদশা । রাজ- 
কার্যে তাঁর আর মন রইল না। অমাত্যরা তাঁকে অনেকভাবে 
বোঝালেন, সান্ত্বনা দিলেন কিন্তু সবই ভস্মে ঘৃতাঞ্জলি প্রদানের 
মত দিষ্ফলা হলো । 

বাদশা হাসাকন এই রকম শোক-সন্তাপে ‘কিছুদিন আতবাহিত 
করলেন বটে, কিন্তু ইহজগতে কিছুই যখন চিরস্থায়ী নর তখন 
মানুষের মনের শোকও চিরস্থায়ী হতে পারে না। ফলে সময়ের 
সঙ্গে সঙ্গে বাদশার মনেরও পরিবর্তন ঘটতে লাগল ধারে ধারে । 
সুযোগ ববে অমাত্যরা তাঁকে আবার বিবাহ করার জন্য পরামণ 
দিতে লাগলেন । এবার আর তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো না। 


সম্রাট সামান্য ইতন্ততঃ করে অবশেষে দ্বিতীয় বার বিবাহে রাজী 
হয়ে গেলেন । 


বাদশার বয়স যাই হোক, তাঁর মত সুযোগ্য পানের হাতে কন্যা 
সম্প্রদান করতে কেই বা অরাজী থাকে ? সুতরাং পাত্রীর অভাব 
ঘটল না। খাদিজা নামে এক পরম রূপবতী রাজকন্যার সঙ্গে 
বাদশা হাসাকিনের বিবাহ হয়ে গেল সমারোহে। 

খাদিজা ছিলেন অসাধারণ বাক্‌পটু, চতুর এবং ব্যাদ্ঘমতী রমণী ; 
ফলে অচিরেই তিনি বাদশাকে নিজের বশীভূত করে ফেললেন | 
খাদিজাকে তিলেক না দেখতে পেলে বাদশা জগৎ সংসার 
অন্ধকার দেখতেন । 
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প্রকৃতপক্ষে খাদিজা কিন্তু স্বামীকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতে 
পারেন । তিনি চাইতেন কিভাবে তাঁকে নিজের অনুগত 
করে যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারিণী হওয়া যায়__সিংহাসন দখল 
করা যায়। 

স্বামীর ভয়ে প্রকাশ্যে কোনও তৎপরতা দেখালেন না। তবে 
সুযোগ খুজতে লাগলেন নিজের অভিপ্রায় হাসিল করবার । 


বাদশাজাদা নুর ছিলেন খুবই জ্ঞানপিপাসু যুবক ৷ সাহিত্য 
দর্শন, কাবা, নাটক, অঙ্কন প্রভৃতি বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা 
লাভ করেছিলেন ৷ তব; নূতন নূতন বিষয় শিক্ষার প্রাত তাঁর 
আগ্রহ কিছুমাত্র কম ছিল না। সম্প্রতি তিন আব; মাস্কার 
নামে একজন দেশ বিখ্যাত জোিবেত্তার কাছে জ্যোতিষ-বিদ্যার 
পাঠ নিচ্ছিলেন । 

একাদন খানিকটা নিজের খেয়ালে আবার খানিকটা বাদশাজাদার 
অনুরোধে আব: মাস্কার নুরের ভাগাগণনা করতে গিয়ে তাঁর 
আশ বিপদের কথা জানতে পেরে শাঁঙ্কত হয়ে উঠলেন ৷ বাদশা- 
জাদাকে ডেকে তিনি বললেন, ‘বৎস, আমি তোমার ভাগ্যগণনা 
করে দেখলাম শীঘ্রই তোমার এমন এক বিপদ ঘটবে যার ফলে 
তোমার জীবন সংশয়ও হতে পারে । অতএব অতি সত্বর এর 
প্রাতাবধান করা ক'ব ।” 

আব মাস্কারের কথায় নুরের বাঁর হৃদয়ও ক্ষণিকের জন্য কেঁপে 
উঠল। তিনি পাংশমুখে নীরবে বসে রইলেন গুরুর মুখের 
দিকে জিজ্ঞাস; দৃণ্টি মেলে । 

আবৰ মাস্কার তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ‘বংস, তুমি কাতর 
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হয়ো না ৷ আমি দীর্ঘাদন ধরে জ্যোতির্বি্যা চর্চা করে আসাছি। 
অশান্ত ও কুপিত গ্রহ-নক্ষত্রদের কিভাবে শান্ত করতে হর, তাদের 
রুষ্ট ও অশুভ প্রভাব কিভাবে মোলায়ম করতে হয়, তা কিছ 
কিছু জানি। আমি তোমাকে একাঁট মন্ত্রপূতঃ তাঁবজ দিচ্ছি, 
তুম সেটি তোমার বাম বাহুতে আগামী দিন সূযেদিরের সাথে 
সাথে ধারণ করে যাঁদ চাল্লশ দিন মৌনব্রত অবলম্বন করে থাকতে 
পার, তাহলে নিশ্চয় তোমার বিপদ দূর হবে । অন্যথায় তোমার 
জীবননাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা | ৷ 

গুরুর কথার তাবিজ ধারণ করে, চাল্লশ দিন মৌনব্রত অবলম্বনে 
কৃতসংকম্প হলেন নূর । তান পরাঁদন ব্রা্গমূহূর্তে ঘানাদ 
শেষ করে গুরুর দেওয়া মন্ত্রপূতঃ তাবিজ ধারণ করে নিজের 
অভিপ্রায় সাদ্ধর মানসে রাজ্যের উপান্তে অবস্থিত একটি পৰ্ব'ত- 
বন্দরে প্রবিষ্ট হয়ে মৌনৱত পালনে উদ্যোগী হলেন কাউকে 
কোন কথা জানালেন না । 

কয়েকাঁদন যাবৎ পূত্রকে না দেখতে পেয়ে তিনি প্রথমে কৌতূহলী 
পরে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন ৷ নূরের অন্নসন্ধানে চারিদিকে 
লোক পাঠালেন । লোকেরা বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে 
তাঁকে এনে হাজির করল বাদশার সামনে । 

বাদশা হাস্যাঁকন পুত্রকে তর এই নির্জন পৰ্ব'ত কন্দরে নিবাঁসিতের 
মত জাবন-যাপনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু নূর কোনও 
উত্তর না করে মাথা নাঁচু করে দাড়িয়ে রইলেন । 

বিস্মিত বাদশা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, ‘পুত্র, তুমি আগার 
প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কেন? কোন অশনভ শান্তি কি তোমার 
বাক্‌শন্তি রুদ্ধ করে দিয়েছে? নাকি, তুমি কোন কারণে রুষ্ট 
৪ 
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মম 


হয়েছ আমার উপর ?' 

কিন্তু তাঁর সব প্ৰচেষ্টাই বিফলে গেল ৷ নূর একটি প্রশ্নেরও উত্তর 
দিলেন না বারংবার অনুরোধ করা সত্তেও । সভাসদরাও ব্যর্থ 
হলেন বাদশাজাদাকে দিয়ে কথা বলাতে.। 

বাদশা তখন নিরুপায় হয়ে একজন রাজকর্মচারীকে ডেকে 
বললেন, “পুরোরক্ষী । বাদশাজাদা বোধহয় কোন গোপনীয় 
কারণবশতঃ তাঁর দুঃখের কথা আমাদের জানাচ্ছেন না তুমি 
ওকে অন্তঃপুরে ও'র মায়ের কাছে নিয়ে যাও। হয়তো তাঁর 
কাছে বাদশাজাদা তাঁর নীরবতার কারণ ব্যস্ত করতে পারেন ।' 
পুরোরক্ষী বাদশার আদেশ মত বাদাশাজাদাকে অন্তঃপদরে পৌছে 
দিলে । 

পুরোরক্ষীর মুখে বাদশার আভিপ্রায় জানতে পেরে খাদিজার মন 
আনন্দে নেচে উঠল, পাপাঁয়সী রমণী মনে মনে ভাবলেন, এইবার 
আমার স্বার্থ-সাদ্ধির বিলক্ষণ সুযোগ এসে উপস্থিত হযেছে । 
আল্লাহ্‌ বুঝি এতদিন পরে আমার ওপর সদয় হলেন । আমি 
এবার নিবি'রে আমার মনের অভিলাষ বাদশাজাদার কাছে প্রকাশ 
করতে পারব । যাদি বাদশাজাদা সত্যি সত্য বোবা হয়ে গিয়ে 
থাকেন তাহলে আমার আঁভলাষ পুরণে তাঁর বাসনা না থাকলেও 
সে কথা তান বাদশার কাছে ব্যক্ত করতে পারবেন না! আর 
যাঁদ মুখে না বলে লিখে জানান তবে আমি বলব--বাদ্ৰশাজাদাকে 
কথা কওয়াবার জন্যেই আমি ওই ধরনের ছলনার আশ্রয় নিয়ে- 
ছিলাম ৷ স্মৃতরাং আমার আর বিপদ কি। 

এই সব চিন্তা করে খাদিজা নিজের মহল থেকে তাঁর সহচরদের 
দুরে সয়ে দিয়ে শুধয বাদশাজাদা নরকে নিয়ে একা রইলেন । 


তুরস্কের গল্পগাথা ৫ 


অতঃপর বুচক্রী রমণী ইনিয়ে-বিনিয়ে নরকে নিজের মনের 
অসৎ বাসনার কথা জানালেন ৷ এবং এও জানালেন যে, রাজা, 
এ*বর্য সমস্তই তাঁর হস্তগত । নূর যাঁদ তাঁর প্রস্তাবে সম্মত 
থাকেন তবে বদ্ধ বাদশাকে এক মূহূর্তে 1সংহাসনচ্যুত করে সেই 
‘সিংহাসনে তিনি বাদশাজাদাকে বাঁয়ে দেবেন ৷ তখন শুধু এই 
সমগ্র তুরস্ক দেশই নর সেই সঙ্গে স্বয়ং খাদিজার পিত্রাজ্যও 
তাঁর অধীনস্থ হয়ে থাকবে ৷ 

নুর মাতার এই ধরনের সাংঘাতিক প্রস্তাব শমনে একেবারে 
বিস্ময় সাগরে পড়ে হ।বুজুব খেতে লাগলেন । 

খাদিজা তাঁর এই বিস্ময়াবষ্ট অবস্থা দেখে ভুল বুঝলেন ভাবলেন, 
নুর বোধহয় তান কেমন করে এই অসাধ্য কাজ সাধন করবেন, 
তাই ভেবে অবাক হচ্ছেন। খাদিজা তাই সহাস্যে বললেন, 
‘অবাক হওয়ার কিছু নেই, বাদশাজাদা । তোমার ইঙ্গিত আর 
সম্মত পেলে আমি আজই তার ব্যবস্থা করতে পারি। আমার 
কাছে অনেক রকম বিষান্ত দ্রব্য আছে। তার যে কোন একটি 
তোমার পিতাকে ভক্ষণ করালে এক মাসের মধ্যে তাঁর ম্‌ত্যু 
অনিবাৰ্য । তিনি এ বিষ গ্রহণ করলে অচিরেই ভয়ানক রোগে 
আক্রান্ত হয়ে কৃশ আর দঃব'ল হতে হতে একাদন জীবন শেষ করে 
বসবেন ৷ কেউ কোন সন্দেহই করতে পারবে না যে এই মত্যু 
তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু নয় ।" 

বিম:ঢ় আর ভাত নূরের মুখে একই সঙ্গে ফুটে উঠল। ঘণা- 
বিস্ময় আর ক্রোধ ৷ 

খাদিজা আরও বলতে লাগলেন, সুতরাং কেউই তোমার কোন 
নিন্দা করতে পারবে না। আমরা তখন রাজ্য ও অতুল 
৬ 
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এমবযেরি অধিকারী হয়ে সুখে-*বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে পারব ৷ 
নূর আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না ৷ তিন গুণ ছে'ড়া 
ধনুকের মত ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন আর বিমাতার গালে সবলে 
এক চপেটাঘাত করে সেই কক্ষ থেকে দ্রুত নিষ্কান্ত হয়ে গেলেন ৷ 
নিমেষের মধ্যেই ক্লোধে, অপমানে ও যন্ত্রণায় খাদিজার স্মন্দর 
মুখশ্রী কালিবর্ণ ধারণ করল। তাঁর মনে প্রতিশোধের আগুন 
দাউ দাউ বরে জ্বলে উঠল ৷ তান বাদশাজাদার গমন পথের 
দিকে চেয়ে ক্লোধকম্পিত ঘৃণিত স্বরে বললেন, “নিবেধি নুর, 
আমায় তুমি অপমান করলে-আঘাত করলে ৷ এর প্রাতশোধ 
আম নিশ্চয়ই নেব । তোমার উষ্ণ শোণিতে আমি যাদি না স্নান 
করেছি তো আমার নাম খাঁদজা নয়! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত 
থেকো বাদশাজাদা ৷" 

তঃপর খাদিজার প্রধান চিন্তা হলো কিভাবে নূরকে বাদশার 
[িধনজরে ফেলা যায়, কিভাবে প্য্রের বিরুদ্ধে পিতার অন্তরে 
ক্লোধাগ্নি প্রস্থলত করা যায় । অনেক ভাবনা চিন্তার পর বাদশা 
হাসাকিনকে ছলনার জালে জাঁড়য়ে কাজ হাসিল করাই য্র্তিযন্ত 
“বিবেচনা করলেন তিনি । আর সেই উদ্দেশ্যেই, অঙ্গের আবরণ 
আর আভরণ লণ্ডভণ্ড করে, চুল ছড়িয়ে দিয়ে মাটিতে ল:ঃটিয়ে 
পড়ে মড়াকান্না জুড়ে দিলেন খাদিজা ৷ 
খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে অন্দরে ছুটে এলেন বাদশা | বেগমকে 
বারবার জিজ্ঞাসা করলেন তার এই দ্য্দ'শা আর কান্নার কারণ কী? 
কিন্তু খাদিজা কোন উত্তর না করে কেঁদেই চললেন সমানে । 
শেষে বাদশা হাসাকিন যখন ক্রদদ্ধকণ্ঠে বললেন, “বেগম ! সব 
কথা আমায় খুলে বল ৷ যে দুবত্ত তোমার এই দুরবস্থা করেছে 
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আমি তার রন্তদর্শন না করে শান্ত হব না | 

খাদিজা এবার আত্ম-অভিলাষ 'সা্ধির সূবর্ণ-সুযোগ এসে উপদ্থিত 
হয়েছে বুঝতে পেরে দ্বিগ:ণ ভাবে কাঁদতে কাঁদতে জানালেন £ 
“আমি সেই ভয়ানক কথা কিভাবে আপনার গোচরে আনব বুঝতে 
পারছ না প্রভু ! আপনি হয়তো আমায় বিশ্বাস করবেন না কিন্তু 
আপান আমার স্বামী_ ইহকাল ও পরকালের দেবতা__আপনার 
শপথ করে মিথ্যা বলব না। আমার এই দ;রবস্থার জন্য বাদশা- 
জাদা নূরই দায়ী। সে আপনাকে সাঁরয়ে এ রাজ্যের অধীম্বর 
হতে চার। আর তাই আমায় তাকে সাহায্য করতে বলোঁছল ৷ 
কিন্তু আমি তার কুপ্রস্তাবে রাজী হহীন বলে সে আমার 
আহত ও অপমানিত করে চলে গেছে । এই দেখুন আমার 
গালে তার আঘাতের [চিহ্ন । 


এর পরের ঘটনা খুবই সহজ ও সরল । বাদশা হাসাঁকিন পাপাী- 
সা খাদিজার ছলনায় ভুলে পঢরকে ভুল বুঝলেন ৷ রাগে কাঁপতে 
৮ তুরস্কের গল্পগাথা 


কাঁপতে সভায় এসে ঘাতককে ডেকে আদেশ করলেন এই মুহূর্তে 
বাদশাজাদা নুরের শিরশ্ছেদ করা চাই । 

সভাসদরা বাদশার এই আদেশ শুনে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে 
পড়লেন ৷ তাঁরা তো প্রথমে নিজেদের কানকেই বিশ্বাস করতে 
পারলেন না । কথাটা সবাই ঠিক ঠিক শুনেছেন তো ! এমনকি 
ঘাতক পর্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ল ৷ বাদশা যখন দ্বিতীয়বার একই 
আদেশ জারি করলেন তখন সকলের বিস্ময়ের ঘোর কাটল ৷ কিন্তু 
তাঁরা অবাক হলেন এই ভেবে যে, এমন কাঁ অঘটন ঘটল যে বাদশা 
সহসা স্বীয় পত্রের মৃত্যুর দণ্ডাজ্ঞা দিচ্ছেন এবং 'তাও অমাত্য- 
বন্দের সঙ্গে পরামর্শ না করে। পাঁথবীর ইতিহাসে এ এক 


বিরল আর আভিনব ঘটনা । 


অবশেষে তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সকলে একযোগে 
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বাদশার সমীপে উপাস্থিত হলেন । তারপর এ রাজোর যান প্রধান 
উজার তান সসম্মানে কুণিশ করে বিনীত বচনে বললেন, 
মালিক ! = আপনার এই নিষ্ঠুর আদেশের অন্তরালে কাঁ কারণ 
নিহিত আছে আমরা তা জানি না এবং আপনিও প্রথাগত ভাবে 
আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে পুবাহ্কে কোন আলোচনা বা পরামর্শ 
করে এ আদেশ জারি করেন নি। আপনার আদেশ অবশ্যই 
পালনীয় তব; আপনি হঠাৎ কেন এই আদেশ জারি করছেন তা 
প্রকাশ করলে আপনার অধীনস্থ এই দাসেরা নিজেদের ধন্য মনে 
করবে ৷ সেই সঙ্গে প্রকৃত কারণ বা আসল তথ্য আমরা অবগত 
শা হওয়া পর্যন্ত বাদশাজাদার মৃত্যুদণ্ড অন্ততঃ একাদনের জন্য 
স্থাগিত রাখুন ৷’ 

বাদশা হাসাঁকন প্রথমে প্রধান উজীরের পরে সমাগত অন্যান্য 
মাননীর ওমরাহদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন ৷ দেখলেন 
সকলের মুখেই একই সঙ্গে বিস্ময় ও বেদনাবোধের চিহ্ন মুদ্রিত 
রয়েছে । তিনি নিজেও কি কম বিস্মিত হয়েছেন বাদশাজাদা 
গর-এর অপরাধের কথা শুনে! তিনিও কি ব্যথিত হচ্ছেন না 
একমান্র প্রিরপাত্রকে এভাবে কঠোর মত্যুসাজা দিতে! বস্তু 
উপায় কি? বেগম খাদিজার কথা যে মিথ্যা নয় সেতো তিনি 
নিজের চোখেই দেখে এলেন ৷ অতঃপর যে পাষাণ ভার তাঁর 
নিজের মনে চেপে বসে রয়েছে এই মুহুর্তে, তা সাময়িকভাবে 
অপসারণের জন্যও সমস্ত ঘটনা অমাত্যগণকে জানানো য্যানতিযুন্ত 
বলেই মনে করলেন বাদশা । 

সমস্ত বিবরণ শোনার পর প্রধান উজার বললেন, ‘মালিক, অধীনের 
বেয়াদাপি মাপ করবেন। আপা জ্ঞানী বাাদ্ধিমান এবং সুবিবেচক 


১০ তুরস্কের গল্পগাথা 


হয়ে একজন স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করে এমন ক্রোধান্ধ 
হয়ে উঠবেন বাদশাজাদার উপর এ আমরা ভাবতেই পারছি 
না। বেগমসাহেবা বাদশাজাদার উপরে দোষারোপ করেছেন সত্য 
তিনি সেটা প্রমাণ করতে পারবেন কিনা তাই আগে বিবেচ্য । 
হুজরাল, অপরাধ নেবেন না, তব; বলি আমরা এই 
ঘটনার পেছনে কিছ; অশুভ ছায়া দেখতে পাচ্ছি ৷ মনে হচ্ছে, 
বাদশাজাদার প্রাণ বিনাশ করাই বেগমসাহেবার'প্রধান উদ্দেশ্য ৷ 
কেন, তা এখনই বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় । 

মালিক, রমণাঁহৃদয় কুঁটিলতাময় এবং অস্থির । এবং তাদের কথায় 
বিশ্বাস করে নিদেষি ও সবগঢ়ণাণ্বিত নিজ পাত্রের জীবনবিনাশ 
করবেন না। স্ত্রীলোকেরা যে কী ধরনের শঠজাল বিস্তার করে 
নিজেদের অভিপ্রায় সিদ্ধ করে থাকে তা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন 
শেখ শাহাব:ণ্দিনের বৃতান্ত শুনলে ৷ আপনি যাঁদ শুনতে চান সে 
কাহিনী আম আপনাকে শোনাতে পারি । 

কৌতুহলী হয়ে বাদশা হাসাকিন সেই কাহিনী শুনতে চাইলে প্রধান 


উজির শর? করলেন তাঁর গল্প ৷ 


তুরস্কের গল্পগাথা ১১ 


শেখ শাহাবুদ্দিনের কাহিনী 


পমশরের সুলতান নাসির খুবই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন । তাঁর সভায় 
সদা সর্বদা জ্ঞানী ও গণীজনের জমায়েত "ছিল ৷ জ্ঞানী ও গুণী 
বযন্তিরা প্রাতাঁদন নানান বিষয়ে জ্ঞানগভ আলাপ-আলোচনা করে 
সমলতানকে তৃপ্তিদানে প্রয়াস পেতেন । একদিন এ*বারক মাহমা 
নিয়ে তুমুল. আলোচনা হলো ৷ সকলেই একবাক্যে স্বীকার 
করে নিলেন যে, ঈশ্বরের মাহমা বোঝা সাঁত্যই দুরূহ, যেমন-- 
জিবরাইল নামে 'এক স্বর্গদূত একদা নিশীথে পয়গম্বর হজরত 
মহম্মদকে শয্যা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে এক মৃহূর্তের মধ্যে সপ্ত- 
স্বর্গ ঘনরিয়ে এনেছিলেন ৷ মহম্মদ এই .এক মহ[র্তের মধ্যেই 
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খোদ আল্লার সঙ্গে নব্বুই হাজারেরও বেশী শব্দের কথাবাতা শেষ 
করে নিজের বাড়িতে ফিরে আসার পর শয্যায় শয়ন করতে গিয়ে 
অনুভব করেন যে, তখনও শরীরের উষ্ণতায় তাঁর শয্যা উষ্ণ 
রয়েছে ৷ শুধ; তাই নয়, জিবরাইলের সঙ্গে যাবার সময়ে তাঁর 
পায়ের ধাক্কায় যে একটি জলপূর্ণ পানপান্র পড়ে গেছিল মেবেয়, 
তিনি ফিরে এসে দেখলেন, তখনও সেই পানপান্রের সমস্ত জল 
গড়িয়ে শেষ হয় ন ৷ 

সুলতান এতক্ষণ নীরবে শুনে যাচ্ছিলেন পণ্ডিতদের আলোচনা । 
তিন আর চুপ করে থাকতে না পেরে বললেন, 'গহাশয়রা !' 
আপনারা যা বলছেন তা কি সম্ভবপর ? কেননা আপনারাই 
বলে থাকেন যে সাতটি স্বর্গ পরস্পর এত দুরে অবস্থিত যে, 
একটি থেকে অন্যটিতে যেতে হলে অশ্বের মত অতি দ্রুতগামী 
জন্তুরও পাঁচশো বছর সময় লাগবে ॥ সুতরাং এক মহূতে'র মধ্যে 
পরপর সাতটি স্ব পরিদ্রমণ এবং ঈশ্বরের সঙ্গে নব্বই হাজার 
শব্দযন্ত কথোপকথন শেষ করে আবার মর্তযধামে ফিরে আসা 
নেহাৎ-ই গালগল্প ছাড়া আর কিছ নয়। আমি বিশ্বাস করি 
না। আপনাদের জ্ঞান ও গুণের প্রতি আমার যথেন্ট শ্রদ্ধা 
ও বিশ্বাস আছে বলে আপনারা তার সুযোগ নিয়ে এভাবে আমার 
প্রতারণা করবেন না | 

সরলতানের কথায় পাঁণ্ডতেরা বিশেষ ক্ষব্ধ হলেন । একজন আসন 
ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঈষৎ রুত্টকণ্ঠে জানালেন-__'সলতান, আপনি 
কাঁ বিশ্বাস করলেন না করলেন তাতে আমাদের কিছ; যার আলে 
শা। সত্য চিরকালই সত্য ৷ এবং ঈশ্বরের মহিমা চিরদিনই 
দবেণধ্য । ঈশ্বরের কৃপায় অসম্ভব কাজই অনায়াসে সম্ভব 
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বিনা প্ররোচনায় হঠাৎ আমার রাজ্য আকুমণের কারণ কী ? আমার 
সৈন্যরা তো কিছুই জানে না এ আক্রমণের ৷ তারা প্রম্তুতও নেই 
য্দ্ধর জন্য | এখন তবে উপায় ? নিশ্চয়ই আমরা শত্রুর হাতে 
ণরাজিত আর বন্দী হব ৷’ 

স্লতানের ব্যাকুলতা আর কাতরতা লক্ষ্য করে শাহাব্বাদ্দন মদ: 
হেসে জানালেন £ ‘সুলতান ! বৃথা ভয় পাবেন না। আপনি 
যে অসংখ্য সৈন্য দর্শন করলেন তা প্রকৃত পক্ষে আপনার দান্টি- 
বিদ্রম মাত্র । চোখের অলীক মায়া । আবার দেখুন- এই বলে 
[তিনি জানালাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে কয়েক মুহৃত'পরে আবার 
খুলে দিলেন। সুলতান তার মধ্যে দিয়ে তাঁকে দেখলেন 
কোথায় সেই সৈন্যবাহিনী ! নিৰ্জন প্রান্তর দুপুর শুধু ধূ ধু 
করছে। 

শাহাবুদ্দিন অতঃপর আর একটি জানালার কাছে গিয়ে সেটা খুলে 
তার মধ্যে দিয়ে সমলতানকে দৃষ্টিপাত করতে বললেন । এ জানালা 
দিয়ে সুন্দরী কাররো নগরীর একাংশ নজরে আসে। সুলতান 
দেখলেন, তাঁর সাধের নগরার এ অংশ ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্ট 
হয়েছে । এবং সেই নিদারুণ অগ্নি লেলিহান রূপ ধারণ করে 
আত দ্রুত রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটে আসছে । লোকজন দিশেহারা 
হরে ছোটাছুটি করছে । আগুন নেভাবার বার্থ প্রচেষ্টা করছে। 
সৈ এক বিশৃঙ্খল কাণ্ড । " ৰ 

আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠলেন সুলতান, “ক ভয়ঙ্কর বিপদ । 
এর হাত থেকে বাঁচার উপায় কিছু দেখাঁছ না । 


হায় হায়। সারা 
কায়রো ব:ঝি আজ পুড়ে ছাই হয়ে যায় । সেই সঙ্গে আমরাও 
মরব ৷ হায় হায় ৷ 
১৬ 
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শেখসাহেব সুলতানের যার পর নাই কাতরতা দেখে মৃদু হেসে 
বললেন, “সুলতান ! ভর পাবেন না। আসন যা দেখছেন 
সবই চোখের ভুল মাত্র । শান্ত হোন। এই বলে তান জানালাটি 
কয়েক লহমার জন্য বন্ধ করে আবার খুলে দিয়ে বললেন, “এবার 
দেখুন |) 

সুলতান দেখলেন_ কোথায় আগুন ! কোথায় কি! সব শান্ত 
সব প্রসন্ন । কায়রো নগরী আগের মতই রয়েছে ৷ 

এবার তৃতীয় জানালাটি খুলে দিলেন শাহাবুদ্দিন । সুলতান 
তার মধ্যে দেখতে পেলেন £ মিশরের জীবনদাতা নীলনদ আজ 
যেন ক্ষেপে উঠেছে । কাঁ ভয়ঙ্কর তার রুপ! কাঁ বিধ্বংসী 
তার চেহারা । একটি দোতলা বাড়ির সমান উচু ইয়ে নীলনদের 
জলরাশি সবাকিছ; প্লাবিত করে, সব কিছ ডুবিয়ে দিয়ে, প্রবল 
গর্জনে ছুটে আসছে রাজপ্রাসাদের দিকে । লোকের আর্তনাদে 
আর জলোচ্ছৰাসের গম্ভীর গর্জনে আকাশ-বাতাস মুখারত । 
সুলতান বারবার দুবার ঠকে গিয়ে এবারও ভাবলেন-_-এও দ:ণ্টি- 
বিভ্ৰম ছাড়া আর কিছ নয় । কিন্তু নীল-এর জলরাশি যত কাছে 
হচ্ছে তার আকার ততই ফে'পে-ফুলে উঠছে--তার গজন ততই 
বাড়ছে__কানে তালা ধরার অবস্থা । তখন সলতানের মনের 
দৃঢ়তা ভেঙে গেল ৷ বিশ্বাস দূরে সরে গেল ৷ তিনি অসহারের 
মত হায় হায় করে উঠলেন প্রাণের ভয়ে । কাতর কন্ঠে আল্লাকে 
ডাকতে লাগলেন দু'চোখ বঃজে । 

শেখসাহেব সান্ব্বনা দিয়ে বললেন, “সুলতান, সুস্থ হোন । 
চোখ খালুন। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সবই দংণ্টির হেরফের 
মাত্র! এই দেখুন ৷’ এই বলে তিনি জানাল।টি একবার বন্ধ 
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করে পরক্ষণে খুলে ধরতেই সুলতান আশ্বস্ত চিন্তে দেখলেন । 
সত্যই, যা দেখেছেন একটু আগে সবই ভুল ৷ নীলনদ শান্ত সুবোধ 
ভাবে বরে চলেছে আগের মতই ।  ভলপ্লাবনের ছিটে ফোঁটা 
চিহও চোখে পড়ে না কোথাও ৷ দুই তীরের মানূষজন--নোৌকার 
মাবিমাল্লারা__সকলেই নির্‌দ্বিগ্নভাবে যে যার কাজে ব্যস্ত । দেখে 
সুলতানের বিস্ময়ের আর সামা-পরিসীমা রইল না । 


শাহাবাদ্দিন অবশেষে চতুর্থ এবং শেষ জানালাটির পাল্লা খুলে 
'দিলেন। এই জানালা দিয়ে আফ্রিকার সুবিখ্যাত সাহারা মরু- 
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ভূমিকে দেখা যায় । শেখ সাহেবের নিদে'শে সুলতান সাহারায় 
দিকে তাকালেন । 

কিন্তু কিআশ্র্য! এতো সাহারার সেই চির-পরিচিত ভয়ঙ্কর 
চেহারা নর । এ যে তার বিপরীত রূপ ! সুলতান দেখলেন__ 
সাহারার সেই ধূ ধু করা নিচ্করুণ ব।লিরাশি মন্্বলে কোথায় যেন 
অদম্য হয়ে গেছে তার পরিবর্তে শে।ভা পাচ্ছে একটি মনোহর 
শ্যামল উদ্যান ৷ উদ্যানের চ।রিদিকে নানা রকম তরঃলতা এবং ফল 
ও ফুলের গাছ। গন্ধে বাতাস ম ম করছে । মৌমাছি আর প্রজা- 
পাতির খেলা চলছে ফুলের সঙ্গে। কোন কোন গাছের ডালে 
পাখী বসে গান গাইছে মধুর -সুরে । উদ্যানের মধ্যে একটি 
সরোবর ৷ তাতে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে হাঁসের দল সাঁতার 
কাটছে । মাঝে মাঝে মাছেরা তার শান্ত জলে ঘাই মেরে জানিয়ে 
দিচ্ছে, আমরাও আছি । 

সুলতানের বিস্মর়ভরা মুগ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করে শেখসাহেব বললেন, 
‘সুলতান ! যা দেখছেন তা-ও আপনার চোখের ভুল। এই 
দেখুন ৷’ 

শাহাবুদ্দিন জানাল।টি বন্ধ করে পুনরায় খনলে দিতেই দেখা গেল 
সেই রমণায় উদ্যানটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে । আবার সেই সাহা 
রার গম্ভীর আর মনে ভয় ধরানো দশা জুড়ে বসেছে সুলতানের 
দৃষ্টি পথে । 

শাহাব্যাদ্দন অতঃপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'গঃলতান ! আজ 
আপাঁন অনেক আশ্চর্য আণ্চৰ্য' দৃশ্য দেখলেন বটে, কিন্ত; আমি 
আপনাকে এর চেয়েও অনেক বেশী আশ্চর্যের আর একটি 
অভাবনীর দৃশ্য দেখাতে চাই। আপনি একটি বড় দেখে জল 
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ভরা স্নানপান্র আনতে আপনার কোনও ভৃত্যকে আদেশ করুন । 
আজ্ঞাসান্র রাজভূত্যরা একটি বিরাট জলপূরণ স্নানপান্র এনে সেই 
ঘরে রাখল আর তাঁর অনুরোধ মত কিছ; দাস-দাসাী ও কয়েকজন 
বিশিষ্ট অমাত্যকেও সেই কক্ষে ডেকে আনা হলো । 

এরপর শেখ শাহাবুদ্দিন সুলতানকে বললেন, সুলতান ! 
আপনি এবার আপনার পোশাক-আশাক ছেড়ে এই পাত্রের মধ্যে 
এসে বসন । তারপর জলে মাথাটা একবার ড্যাবয়েই সঙ্গে সঙ্গে 
তুলে নেবেন ৷ 

সুলতান নাসির পোশাক-আপা।ক ছেড়ে কেবলমাত্র একটি স্নানবস্ত্ 
সম্বল করে জলপ্র্ণ পাত্রের মধ্যে গিরে বসলেন । তারপর শেখ 
শাহাবনাদ্নের নির্দেশে অবগাহনের নিমিত্ত জলের মধ্যে মাথা 
ডোরানো মাত্রই যেন প্রবল জলঙ্রোতে তিনি খড়কুটোর মত ভেসে 
গেলেন কোথার। যখন মাথা তুললেন তখন দেখলেন তিনি 
এক অচেনা-অজানা জায়গায় সমূদ্রতীরস্থ এক পর্বতের সানুদেশে 
ভেসে উঠেছেন । 

স্নান যেমন ভয় পেলেন তেমনই রেগে উঠলেন শেখসাহেবের 
উপর ৷ তাঁকে যা মুখে আসে তাই বলে গালমন্দ করতে 
লাগলেন ৷ মনে মনে স্থির করলেন, আগে এই বিপদ থেকে রক্ষা 


পাই, তারপর শেখের এই হঠকারিতার উপযন্তে প্রাতশোধ আমি 
নেব । 


জল থেকে ডাঙায় উঠে পড়লেন সূলতান নাসির ৷ তারপর শ্ৰান্ত 
ক্লান্ত দেহে যে দিকে দ:-চোখ যায় সেই দিকে চলতে শুর করলেন 
চলতে চলতে এক বনে গিয়ে পড়লেন । ইতন্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে 
দেখলেন, কতবগ্াল কাঠুরে সেই বনে কাঠ কাঠছে। সুলতান 
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মানুষজন দেখে খুবই আহলাদিত হলেন ৷ কিন্তু চিন্তার পড়লেন 
নিজের কী পরিচয় দেবেন এই ভেবে । কেননা তাঁর যথার্থ 
পরিচয় এরা কেউ বিশ্বাস করবে না, তাঁকে উপহাস করবে ৷ 
যাই হোক এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সুলতান কাঠুরেদের 
দিকে এগিয়ে চললেন । 

কাঠুরেরা এই বনে এক অচেনা-অজানা বিদেশী মানুষকে দেখে 
খুবই আশ্চর্য জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি কে? এই গহন বনে 
কেন এসেছ?’ 

সুলতান জবাব দিলেন, ‘ভাইসব, আমি একজন সওদাগর জল- 
পথে বাণিজ্য করতে বেরিয়ে ছিলাম ৷ পথিমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে 
সদলবলে জলমগ হই ৷ সঙ্গী-সাথীরা আর বাণিজ্যের জিনিসপত্র 
সবই জলের তলার তাঁলিয়ে গেছে, আল্লার কৃপায় আমিই শ্মুধ্য 
প্রাণে বেচে গেছি এই সব্নাশা বিপদে | তোমরা দয়া করে আমায় 
খাদ্য-বস্ত্র এবং আশ্রয় দিয়ে রক্ষা কর। 

আগন্জুকের দদ্শার কথা শুনে কাঠুরেদের মনে দয়া হলো । 
কিন্ত; তারা নিজেরাই গরীব__অপরকে কী আর কতটুকু সাহায্য 
করবে? তৱ; তারা তাঁকে খাদ্য-বদ্তর এবং পাদনকা দিয়ে যথা- 
সাধ্য সাহায্য করল ৷ সুলতান কাঠুরেদের দেওয়া জামা জন্তো 
পরে, অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে তাদেরই নিদেশিমত পথে চলে 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এক সঃরম্য নগরীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন । 
নগরীতে প্রবেশ করার পর স:লতানের সঙ্গে সর্বপ্রথম যার আলাপ 
হলো, সে একটি প্রোট ফাঁকর ৷ প্রৌঢ় তাঁর বৃত্তান্ত শুনে খুব 
দুঃখ পেল। এবং সুলতানকে সান্ত্বনা নিয়ে জানাল, ‘যুবক, 
তোমার দভাগ্যের বিবরণ শয়নে খএবই দঃখ পেলাম । সবই 
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খোদাতালার মাঁহমা । যাক, আমি তোমার আপাততঃ একটা 
পরামর্শ দিচ্ছি শোন। তুম যাঁদ সেই মত কাজ কর তবে নিশ্চয় 
সখী হবে |” 

সুলতান সাগ্রহে জানতে চাইলেন কী তার সেই পরামর্শ । 

ফকির বলল, এই নগরার পাশ প্রান্তে একটি হামাম আছে । সেই 
হামামে কেবল স্বীলোকেরাই প্লান করতে পারে । তুমি যাও 
গিয়ে সেই হামামের প্রবেশ পথের কাছে কোথাও বসে থাক । যথা 
সময়েই দেখবে নগরণর স্তরীলোকেরা সেখানে একে একে অথবা 
সঙ্গী সাথী নিয়ে স্নান করতে আসছে । তুম কোন রকম ভর না 
পেয়ে, দ্বিধা না করে তাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করবে সে 
বিবাহিতা কিনা । যে বলবে সে অবিবাহিতা তুমি তৎক্ষণাৎ তাকে 


বিবাহের প্রস্তাব দেবে । আমি বলাঁছ এতে তোমার ভাগ্য অবশাই 
ফিরবে | 


ফকির সাহেবের কথামত নিজের ভাগ্য ফেরাবার আশায় মিশরপাঁত 
নগরের পশ্চিম প্রান্তে গিয়ে সেই হামাসের দরজার একপ।শে বসে 
সেখানে আগত প্রতিটি মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 
তার স্বামী আছে কিনা । সকলেই উত্তর দিল- হ্যাঁ, স্বামী 
আছে। 

এইভাবে জনাচল্লিশেক নারীকে প্রশ্ন করার পর এবার যে 
মহিলাটি প্লানাগারে প্লান করতে এলো 
যেমন মহার্ঘ, রূপরাশি তেমনই অনুপম । 


২২ 


তার বেশভুষা 
দেখে সুলতান মুগ্ধ 
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হয়ে গেলেন ৷ ভাবতে লাগলেন, ইতিপূর্বে তিনি তাঁর মিশরের 
হারেমে এ মাঁহলার তুল্য আর কোনও রপসীকে দেখছেন কিনা 
কিন্ত; এমন স্যন্দুরী ও অর্থশলিনী নারী এখনও কুমারী হরে 
আছে, একথা মানতে মন চাইল না সুলতানের ৷ আশা-নিরাধার 
দোলায় দুলতে দুলভে তিনি রমণীকে তাঁর প্রশ্নাট জিজ্ঞাসা 
করলেন । 

রমণী একবার ডভঙ্গী করে সুলতানের দিকে চেয়ে তাচ্ছিল্য ভরে 
উত্তর দিল, ‘না, আমার এখনও বিয়ে হয় নি ? এই বলে গাঁবতি- 
ভাবে হামামে ঢুকে গেল । 

জবাব শুনে সুলতানের যেমন আহ্লাদ হলো তেমনি আবার 
বিবাদও অনুভব করলেন । ভাবলেন, বিয়ে হয়নি তো কি হয়েছে । 
তা বলে তাঁর বৰ্ত'মান অবস্থা দেখে, ছেড়া ময়লা পোষাক ''''' 
ছে'ড়া জূতো..... অনাহারক্লিল্ট অপরিছনন চেহারা সত্তেও সে যে 
তাঁকে পাঁতত্বে বরণ করে নেবে, এমন তো মনে হয় না । 

নিজের সঃখ-দঃঃখের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকার সেই ধনী ও 
রূপসী যুবতণাটি যে কখন প্লান সেরে বোরিয়ে গেছে তা তিনি 
খেয়াল করেন নি। খেয়াল হল জনৈক হাবসী ভূত্যের কথার! 
হাবস ভৃত্য তাঁর সামনে এসে গম্ভীর কণ্ঠে জানাল, ‘আকা আমার 
মালাকন আপনাকে সেলাম দিয়েছেন! তিনি তাঁর প্রাসাদে 
আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন ৷ 

বিস্ময়ে সোজা হয়ে বসলেন সুলতান ৷ বললেন, 
পাঁরচ্ছদ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি কোনও ধনী লোকের ভৃত্য ৷ তুমি 
তিক জান তো, আগার মত এক দারিদ্র বিদেশীকেই তোমার মনিব 
ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁর প্রাসাদে !' 
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“তোমার পোষাক 


হ্যাঁ, আমি ঠিক জানি, আসুন আমার সঙ্গে |” 
সুলতান আর বিরক্তি না করে সেই হাবসী ভৃত্যের অনুগমন 
করলেন । 

অনন্তর হাবসা ভৃত্য একটি সুরম্য অট্রালিকায় প্রবেশ করে, একটি 
সঃ্সজ্জিত কক্ষে সুলতানকে বাঁসরে অন্যকক্ষে চলে গেল । সুলতান 
উৎকণ্ঠা আর ওৎস:ক্যে জরসর হয়ে বসে রইলেন সেখানে “ক হয়’ 
“ক হয়? ভেবে । 


প্রায় ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করার পর সেই বক্ষে একে একে প্রবেশ 
করল চারজন সুন্দরী রমণী । কাঁ তাদের রুপ! 
বেশভুষা ! দেখলেই চোখ ধাঁধিয়ে যায় । 

সংলতান তড়িঘড়ি নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন । তাঁর 
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কী তাদের 


খুব ইচ্ছা করল জানতে, এরা কারা, কী উদ্দেশ্যে তাঁকে এখানে 
ডেকে এনেছেন এদের মাঁনবকেই তো তিনি চেনেন না ৷ সেই 
সময়ে তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল এই চারজনের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা 
নানান রত্-অলঙকার শোভিতা, অবগণ্ঠটনবতী আর একটি অনিন্দ্য 
সুন্দরী নারামৃর্তির ওপর । তাকে দেখে মনে হলো কয়টি তারার 
মাঝে একটি পঢণচন্দ্রের মত । 


নারীমর্তটি অবগন্ঠেন মোচন করে সকলের সামনে এগিয়ে 
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এলো ৷ এবার তাকে চিনলেন সুলতান ৷ হামামের সামনে দেখা 
সেই রুপসী রমণী । 

সুন্দরী সুলতানের কাছে এসে জানাল, দেশী প্রথা অন:যারী 
তারা পরস্পরকে বিবাহ করতে বাধ্য । অতএব বিদেশী 
আঁতাঁথ যেন বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয় । আজ রাতেই বিবাহ 
সম্পন্ন হবে ৷ 

যথাসময়ে যথাঁবাহতভাবে সেই সনন্দরী-শ্ৰেণ্ঠার সঙ্গে মহাসমারোহে 
শমভ-বিবাহ স:সম্পন্ন হয়ে গেল মিশরপাতির । 

যাই হোক, সুখে-দ্বাচ্ছন্দ্যে সুন্দরী পত্নীর সঙ্গে এক এক করে 
পাঁরপূণ চৌদ্দাট বছর কাটিয়ে লেন সূলতান। ইতিমধ্যে তাঁর 
সাত সাতটি পণন্বের জন্ম হয়েছে । অবশেষে সমূলতানেরও সখের 
দিন শেষ হয়ে দণঃখের দিন শুর হলো ৷ নিজেদের অপারণাম- 
দাঁশতা ও নিদারুণ অপব্যরের জন্য অতুল এ*বর্ষের আর কণামান্র 
অবশিষ্ট রইল না ৷ শেষ পর্যন্ত সংসার যান্রা নিবহি করতে ঘরের 
জানসপন্ন বেচতে হলো ॥ তাও যখন নিঃশেষ হয়ে গেল, বেচার 
মত আর কিছুই যখন রইল না ঘরে তখন স্ত্রী একাদন স্বামীকে 
ডেকে বলল, ‘আর তো ছুই নেই যা 1বক্লী করে বাচ্চা-কাচ্চাদের 
মুখে আর নিজেদের মুখে কিছ; দিই । তুনি শন্ত-সমর্থ পার 
মানুষ । এবার তোমার উচিত কোনও কাজ কর্ম করে সংসার 
প্রাতপালন করা ॥ 

সুলতান স্ত্রীর কথার সারবন্তা বুঝে বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে । 
তারপর সেই ফাঁকরের খোঁজে চললেন ৷ তাঁর সৌভাগ্যই বলতে 
হবে ফাঁকর তখনও বে'চে ছিল আঁতবৃদ্ধ হয়ে । সুলতান তাঁর 
কাছে গিয়ে নিজের ভাগ্যবিপয়ের কাহিনী শোনালেন ও তার 
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পরামর্শ চাইলেন ৷ 

_-আজ্ঞে না ৷ 

চিন্তায় পড়ল ফাঁকর ৷ তারপর কিছুক্ষণ ভেবে সুলতানের হাতে 
দু'টি তাগ্রমুদ্রা দিয়ে বলল, ‘এই পয়সায় তুমি একগাছা দাড়ি 
কিনে বাজারের ধারে গিয়ে বস ৷ তারপর কারো মাল বইবার জন্য 
মুটের দরকার হলে তুমি মুটোগার কোর | এছাড়া আর তো 
কোন পথ আমি খুজে পাচ্ছি না তোমার রোজগারের ৷” 
সুলতানতো বাকাহারা ৷ শেষকালে মুটোগার ! 

কি আর করেন ৷ অগত্যা পয়সা 'দ:টি দিয়ে একগাছা মজবুত 
দেখে দাঁড় কিনে খদ্দেরের আশায় বাজারের ধারে গিয়ে বসলেন । 
খানিকক্ষণ বসার পর খদ্দেরও জুটে গেল একজন । 

কিন্তু অনভ্যন্ত কাজে তাঁর খুব কণ্ট হলো ॥ সামান্য মোটই তাঁর 
কাছে বিরাট ভারী বোঝা হয়ে দাঁড়াল ৷ ফলে সারাদিনে দ্র 
বেশ? তিনাট মোট তিনি বইতে পারলেন না । সন্ধোবেলায় ধকতে 
ধুকতে বাড়ি ফিরলেন মাত্র চারটি পয়সা রোজগার করে । তাঁর 
স্মী স্বামাঁর এই সারাদিনের উপায় দেখে খুবই বিস্মিত ও বিরন্ত 
হয়ে বললে, ‘এই পয়সায় আমাদের সকলের কা খাওয়া-দাওয়া 
হবে? কম করেও রোজ বিশটি করে পয়সা উপার না করলে 
উপোস করেই মরতে হবে সবাইকে ! 

পরাঁদন সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার কাজের ধান্দায় বাইরে 
বেরোলেন সুলতান । কিন্তু অন্যমনস্ক ও চিন্তাযুক্ত থাকায় বাজরের 
পথে না গিয়ে ভুল পথে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়লেন । সমুদ্রের 
ধারে আসা মাত্রই তাঁর মনে অতীতের সব স্মৃতিই জেগে উঠল ৷ 
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তাঁর চোখে জল এলো ৷ "তান অবসন্ন আর বিষগ্ন দেহে-মনে 
সমুদ্রের কুলেই বসে পড়লেন । 

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যে ঘানয়ে এলো ৷ মসাজদে মসজিদে সান্ধ্যোপাস- 
নার আজান পড়তে লাগল ৷ সুলতানের কানেও পেণছল সে 
ডাক ৷ তান শচগ্নাত হয়ে ঈশ্বর ভজনার জন্য সমুদ্রে নামলেন 
প্লান করতে ৷ এক ডুব দিয়ে মাথা তুলতেই চমৎকৃত হয়ে 
গেলেন । কোথায় সমুদ্র ! তান ইাঁতপুর্বে যে জলপান্রে অবগাহন 
করোছলেন সেই জলপান্রের মধ্যেই বসে আছেন ৷ িংকর-কংকরা, 
রাজকর্গচারীবন্দ এবং স্বয়ং শেখ শাহাব্বান্দন তাঁর সামনে 
দণ্ডায়মান রয়েছেন ৷ 

সুলতান নাসর নিজের অপারসীম দুঃখ ও দহদ্শার কথা স্মরণ 
করে রাগে আগ্মশর্মা হয়ে প্রথমেই শেখসাহেবকে তাঁর কটুভাষায় 
ভর্খসনা করলেন । 

শাহাবাদ্দন তাতে বিন্দ:ঃমান্র বিচালত না হয়ে মৰ: হেসে বললেন, 
‘সুলতান ! আপাঁন অনর্থক আমায় দোষারোপ করছেন । আপাঁন 
তো মূহূর্তমান্্র জলে দেহ ডুবিয়ে মাথা তুলে দিলেন । বিশ্বাস 
না হয়, আপনার দাস-দাসী আর আমাতাদেরই জিজ্ঞেস করুন । 
সকলেই সমস্বরে শেখ শাহাবনদ্দিনের কথার সমর্থন জানাল । 

কিন্তু সুলতান কিছুতেই শান্ত হলেন না সে কথায় । 

তখন শাহাব্যান্দন বিনীত বচনে বললেন, “সুলতান ! আমার 
কথায় আপান বিশ্বাস করলেন না বটে তবে একটি কাজ করে আমি 
আপনাকে আপনার হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে দিচ্ছি এই 
বলে তিনি পোষাক খুলে ফেলে কোমরে এক টুকরো কাপড় জাঁড়য়ে 
সেই জলপান্রে নেমে ডুব দিলেন ৷ 
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সুলতানের তখনও রাগ কমোন। তিনি মনে মনে বললেন, 
শয়তান! আমায় যেমন কষ্ট দিয়েছ আজ তেমনি তার প্রাতফল 
দেব ৷ জলের ওপরে মাথা তুললেই তোমার মস্তকছেদন করব 
আমি। এই চিন্তা করে তিনি একজন অমাত্যের কাছ থেকে একটা 
তরবারি চেয়ে নিলেন । 

শেখ শাহাব:দ্দিন চতুর, বুদ্ধিমান এবং এন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন 
মানুষ ছিলেন । তানি সুলতানের মঃখভাব দেখেই তাঁর মনোভাব 
আন্দাজ করে নিয়োছলেন । তাই তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে 
যাদুবলে অন্তাহত হয়ে সোজা চলে গেলেন 'দামাস্কাস নগরীতে ৷ 
তারপর সেখান থেকে মিশরের স্মলতানকে একখানা চিঠি 


লিখলেন 


পরম সম্মানীয়েষ;, 

সুলতান! আমরা খোদাতালা তৈরী অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য 
জীবমান্র। অতএব তাঁর মহিমার মধ্যে প্রবেশ করা আমাদের 
সাধ্যাতীত। দেখান, আপনি মহ্তমান্র জলে ডুবে ছিলেন 
কিন্তু এই ম্যহ্র্তকাল আপনার কাছে সাদীর্ঘ চৌদ্দ বংসর বলে 
মনে হয়ে এই সময়ের মধ্যে আপনি এক অচেনা অজানা দেশে 
গিয়ে সেখানকার এক সান্দরী রমণীকে বিবাহ করে, সংসারা হয়ে 


- সাত সাতটি সত্লেসন্তানেন জনক হয়েছিলেন । তারপর সদখে 
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স্বাচ্ছন্দ্যে চৌন্দাট বৎসর কাটিয়ে অবশেষে দঃখ-দারিদ্রোর মধ্যে 
পড়ে নিজেদের ভরণপোষণের জন্য মুটোগিরি পর্যন্ত করেছিলেন । 
আপাঁন নিজে এ ঘটনার একজন পরম ভুন্ভভোগা হয়েও পুজ্যপাদ 
পয়গম্বর হজরত মহন্মদের নিমেষের মধ্যে সপ্তদ্বর্গ পরিভ্রমণ করে 
আবার 'নজের আবাসে ফেরার 'বষয় আঁব*বাস করছেন কেন 
বুঝতে পারাছ না । যাঁর মাহমার অনন্ত শুন্য চন্দ্র সূর্য পাঁথবাী 
গ্রহ নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়েছে__সেই পরম পিতা পরমে*বরের অসাধ্য 
[ছু নেই বলেই জানবেন ৷ ইতি 


শেখ শাহাবযাদ্দনের চিঠি পেয়ে ও পড়ে সুলতানের মনের অবিশ্বাস 
দূর হলো বটে কিন্তু তাঁর ক্লোধের পারসমাপ্তি তাতে ঘটল না । 
তিনি অবিলম্বে তাকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় মিশরে পাঠিয়ে 
দিতে অনুরোধ জানালেন দামাস্কাসের সুলতানকে । 

দামাস্কাসের সুলতান [িশরপাঁতির অনুরোধের সম্মান রাখতে শেখ 
শাহাবাদ্দনে খোঁজে রাজ্যের চারিদিকে লোক পাঠিয়ে দিলেন, 
তাঁকে বন্দী করে রাজ দরবারে আনা চাই । 

শাহাবান্দন তখন নগরের উপণ্ঠে একটি মসাঁজদের চত্বরে বসে 
বিশ্রাম করছিলেন । খবর পেয়ে রাজবগণ্চারীরা তাঁকে বন্দী করতে 
গিয়ে সবিদ্ময়ে লক্ষ্য করল, তাঁর অনুরাগ শত শত অস্ত্রধারী 
গুরুষ শাহাব্টাদ্দনকে ঘিরে রেখে তাঁকে রক্ষা করছে। এই দেখে 
তারা সেখান থেকে পালিয়ে সুলতানের দরবারে এসে তাঁকে সমস্ত 
সংবাদ নিবেদন করল ৷ 


ও তুরস্কের গর্পগাথা 


দামাস্কাস অধিপতি এই কথা শুনে তৎক্ষণাৎ সেনাপাতিকে ডেকে 
তাঁকে অবিলম্ব শেখ শাহাবাদ্দিনের বিরদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করতে 
আদেশ দিলেন । 

যথা সময়ে দুই দলে মুখোমুখি হয়ে ঘোর সংগ্রামে মেতে উঠল। 
কিন্তু শাহাব;দ্দিনের সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে 


দামাস্কাস বাহিনী তিজ্ঠোতে না পেরে অচিরেই রণে ভঙ্গ দিল । 

বিমর্ষ মনে বিষগ বদনে দরবারে বসে আছেন দামাস্কাস সুলতান । 
পরাজয়ের গ্লানি ভীষণভাবে পাঁড়িত করে তুলেছিল তাঁকে । তাঁর 
এই রকম মনমরা ভাব লক্ষ্য করে প্রধান উজির তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে 
বললেন, 'জাঁহাপনা ! বিমর্যতা আপনার শোভা পায় না। শেখ 
শাহাবুদ্দিন একজন এন্দরজালিক । তিনি ইন্দ্রজাল শান্তির সাহায্য 
আমাদের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, এত 


তুরস্কের গল্পগাথা ৩১ 


আমাদের অপমানের কিছ; নেই একটা উপায় আছে তাঁকে বন্দী 
করার ৷ যাঁদ কোন রকমে তাঁর এই অলৌকিক ক্ষমতা হাস করা 
যায় তবে আমাদের জয় অনিবার্য | অতএব সবাগ্রে শাহাবরাদ্দনের 
এই দৈব ক্ষমতা নষ্ট করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া 
দরকার ৷ আর সুন্দরী নারী ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন করা দণ্ড্কর । 
আমার পরামর্শ শুনুন প্রভু । আপাঁন এ রাজ্য থেকে একাঁট 
সুন্দরী যুবতীকে বেছে নিয়ে শেখ সাহেবের কাছে উপহার 
পাঠাবার বন্দোবস্ত করুন ৷ তাকে শিখিয়ে দিন, সে যেন 
শাহাবাদ্দনকে আয়ত্ত করেই আপনার কাছে সঙ্গে সঙ্গে খবর 
পাঠায় । তখন আপাঁন আপনার আভিগ্রায় অন:যারী ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে অসীবধা বোধ করবেন না ৷ 

পরামর্শ অনুযারই কাজ হলো ৷ শাহাব্টাদ্দনের মত জ্ঞানী 
গুণী ও বিচক্ষণ ব্যন্তিও মুহূর্তের ভুলে সুলতানের পাতা ফাঁদে 
পা দিলেন । তিনি দামাস্কাস সুলতানের আন্তারকতায় বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ না করে তাঁর উপহার সামগ্রী সানন্দে গ্রহণ করলেন । এবং 
সুলতানের পাঠানো সুন্দরী রমণীটির রুপে তিনি গভীরভাবে 
আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিবাহ করে, নানান আমোদ আহলাদে দন 
কাটাতে লাগলেন । 

একাঁদন সেই সুন্দরী কপটচারিণী সুযোগ বুঝে শাহাব;দ্দিনকে 
বলল, স্বামী ৷ দাসীর একটি প্রার্থনা আছে ৷ 

কা প্রার্থনা, বল? 


__শনেছি, আপান নাকি সবসময়েই নিজেকে দৈবশান্ততে শক্তিমান 
করে রাখেন ৷ কিন্তু এমন কোন সময় আসে না ক, যখন 


তং তুরস্কের গল্পগাথা 


আপনি এই শান্তির প্রভাব থেকে দূরে সরে গিয়ে একজন সাধরণ' 
মানুষ হিসেবে থাকেন ? 

শুনে শেখ সাহেবের. মুখ গম্ভীর আকার ধারণ করল ৷ তিনি 
বললেন, ‘আর কখনও আমাকে এ প্রশ্ন করবে না। এতে তোমার 
কোনও উপকার হবে না ৷ 

তঃপর চলল দুজনের মধ্যে ব:়দ্ধ আর চাতুৰ্ষের খেলা ৷ সন্দরী 
নারীদের হাতে থাকে অনেক রকমের অস্ত্র। যার প্রয়োগে তারা 
অনেক দড়চেতা পুরুষকেও এক সময়ে ঘায়েল করে ফেলে ৷ এই 
অস্র-শস্রের মধ্যে একটি হলো অভিমানের অগ্রয। শাহাব;ুদ্দিনও 


শেষ পর্যন্ত এই চোখের জলের অস্তেই ঘারেল হলেন । ছলনাময়ী 
নারী জানতে পারল স্বামীর গপ্তকথা ৷ যথাসময়ে এই খবর চলে 
গেল দাম।স্কাস সুলতানের কাছে । 


তুরস্কের গল্পগাথা ৩৩ 


শাহাব্দাদ্দন শোবার সময় নিজের বিছানায় পাশে একটি মন্্রপূত 
জলপান্র রাখতেন । তার কারণ এই যে, তিনি প্রত্যুষে এ জলে 
স্নান করে আবার দৈববলে বলীয়ান হয়ে উঠতেন ৷ ৷ 
ঘটনার দন রাত্রে রাজপুরুষেরা যখন শেখ শাহাব্যাদ্দনের বাড়ি 
ঘেরাও করে সুযোগ ও সংকেতের অপেক্ষার রয়েছে, সেই সময়ে 
স্বামীর সঙ্গে আলাপ করতে করতে সূন্দরী হঠাৎ পা 'দয়ে 
জ্লাধারটি উল্টে ফেলে দিল। তারপর কাঁচুমাচু মুখে স্বামীর 
কাছে ক্ষমা চেয়ে আবার জল ভরে আনবার ছল করে ঘরের বাইরে 
গিয়ে শাহাব্দ্দিনের অগোচরে সংকেত পাঠিয়ে দিল অপেক্ষমান 
রাজ-অননচরদের কাছে । তারা সংকেত পেয়ে বাড়ির ভেতরে 
সদলবলে ঢুকে শাহাবদাদ্দনকে বন্দী করতে উদ্যত হলো । 

শেখ শাহাবুদ্দিন মুহুর্তের মধ্যে স্ত্রীর শঠতায় পারিচয় পেয়ে 
তাঁড়ঘাড় আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হলেন । 

[তান তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে দুহাতে দুটো জ্বলন্ত মোম- 
বাতি ধরে গোটাকতক মিথ্যে আজেবাজে মন্্ আওড়াতে আওড়াতে 
চরাকর মত বিছানার চারধারে পাক খেতে লাগলেন । ; যারা তাঁকে 
বন্দী করতে এসেছিল তারা এই কাণ্ড দেখে বিমূ হয়ে পড়ল । 
শাহাবুদ্দিন আবার কি নতুন চাল চালছেন ভেবে সেই ঘর থেকে 
বেরিয়ে দদ্দাড় করে সবাই পালাল । ইতিমধ্যে শাহাবুদ্দিন বাড়ির 
দরজা বন্ধ করে নতুন করে জল মন্দ্রপৰত করে সেই জলে প্লান 
করে পুনরায় দৈববলে বলীয়ান হয়ে উঠলেন । এবং বিধ্বাসঘাঁিতনী 
স্নীকে তার শঠতার সমুচিত প্রাতফল দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি 
নিমেষের মধ্যে তাকে নিজের রূপে, আর নিজেকে তার রূপে 
রূপান্তরিত করে, বাড়ির দরজা খুলে সেই পলায়নরত সৈন্যদের 


৩৪ তুরস্কের গল্পগাথা 


আবার 'িরে আসার জন্য চেচিয়ে ডাকতে লাগলেন ৷ বললেন, 
তোমাদের কোন ভয় নেই, আমি স্বয়ং শেখসাহেবকে বন্দী করে 
তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি ৷' 

অতঃপর সুলতানের লোকেরা সাহস পেয়ে এবার ফিরে এলো সবাই 
মিলে আর স্ব্রীরপণী শাহাব;দ্দিনের সহায়তায় শাহাবদ্দিনরূপী 
তাঁর স্ত্রীকে বন্দী করে নিয়ে গেল রাজসভায়। এই বন্দীকে 
দেখা মাত্রই দামাস্কাস সুলতান ঘাতককে আদেশ দিলেন তার মাথা 
কেটে ফেলার জন্য ; ঘাতক অবিলম্বে নিজের কাজ শেষ করল ৷ 
এতক্ষণে এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন শাহাবুদ্দিন । তিনি 
এবার রমণীরূপ পরিত্যাগ করে নিজের আসল চেহারায় ফিরে 
গেলেন ৷ ব্যাপার দেখে দরবার শুদ্ধ সবাই থ। শেখসাহেব 
দামাস্কাস আঁধপাঁতিকে সম্বোধন করে বললেম, ‘সুলতান ! আপনি 
মিশরপাতির অন্যায় আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য আমার সঙ্গে যে হীন 
ব্যবহার করেছেন, তার প্রতিফল হিসেবে আম যে আপনার প্রাণ 
বধ না করে আপনার এক অন:চরাঁর প্রাণ হরণ করেছি, এর 
জন্য আল্লাকে ধন্যবাদ দিন৷ কিন্তু ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে 
দুব্যবহার করার চেষ্টা করলে আর আপনাকে ক্ষমা করব না মনে 
রাখবেন ৷ এই বলে শেখ শাহাবুদ্দিন মন্ত্রবলে সেখান থেকে 


অন্তাহত হয়ে গেলেন 1” 


গল্প শেষ করে প্রধান উজীর বাদশা হাসাকিনকে বললেন, ‘মালিক ! 
রমণীরা যে কেমন ধূতাঁমি করে পুরুষের সর্বনাশ সাধন করে থাকে 


তুরস্কের গল্পগাথা ৩৫ 


আশা কার শেখ শাহাবুদ্দিনের কাহিনী থেকে আপানি সে কথা 
পার্কার বুঝতে পেরেছেন। অতএব বেগমসাহেবার কথায় 
বাদশাজাদার প্ৰাণদণ্ড না দিয়ে আগে তাঁর দোষের বিষয় আমাদের 
‘বিবেচনা করতে দিন ৷ মনে হচ্ছে এই ঘটনার পেছনেও কোন 
ছল-চাতুরি ও শঠতার ছারা লাকয়ে আছে ৷" 


বাদশা হাসাকিন প্রধান উঁজরের কথায় পাত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ 
সৌদনকার মত স্থাগত রাখলেন । বললেন, ঠক আছে ৷ প্রকৃত 
ঘটনা কি তার অনুসন্ধানের জন্য নূরকে আপনাদের কাছে 'জিম্মা 
করে দিচ্ছি । যা করার আগামীকাল করা যাবে ৷৷ 


ঘটনাটা খাদিজার কানেও উঠল । তিনি মনে মনে খুবই ক্রুদ্ধ 
হলেন । এবং যথা সময়ে বাদশা হাসান তাঁর মহলে উপাস্থিত হলে 


খাঁদজা তাঁকে বিবিধ রকম আদর আপ্যায়ণ করে অবশেষে সুযোগ 


বুঝে বললেন, ‘হজরত ! আপানি মায়ায় পড়ে বাদশাজাদা নূরকে 
বধ না করে যে ভুল করলেন তার চেয়ে বড় ভুল আর হয় না। যে 
পত্র তার পিতার মৃত্যু চা়__সিংহাসন দখল করতে চায়__শাস্তে 
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বলে তাকে বধ করার চেয়ে পুণ্য কাজ আর কিছ: নেই । আপনি 
যদি এই শু নিপাত না করেন তবে আপনাকেও দিল্লীর সুলতানের 
মত অনুতাপের অনলে পুড়ে ছাই হয়ে শেষ মৃত্যুবরণ করতে 
হবে । শুনবেন সে কাহিনী ? 

এই ভাবে বাদশা হাসানের দশজন উজার প্রতিদিন প্রত্যেকে 
একটি করে কাহিনী শুনিয়ে বাদশাকে প্রাতীনবৃত্ত করতেন পানর 
হত্যা থেকে আর মাহী খাদিজা পাল্টা কাহিনী শ্দনয়ে তাঁকে 
উত্তোজত করে তুলতেন ৷ শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় আর অসত্যের 
পরাজয় ঘটল । প্ৰকৃত ব্যাপার জেনে বাদশা পুত্রকে সঙ্গে সঙ্গে 
মস্তি দিলেন এমনাঁক তাঁকে যৌবরাজ্যে আভাঁষন্ত করলেন । 

আর খাদিজাকে দিলেন নিবসিন ৷--এই গল্পগ;মলি নিয়েই 
তুরস্কের গল্পগাথা গড়ে উঠেছে । 
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ছুই শাহজাদাৱ গল্প 
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৩৮ 


অনেক কাল আগে মহম্মদ তোঁকস এবং গিয়াসউদ্দিন নামে দুই 
পরাক্রান্ত সুলতান যথাক্রমে দিল্লী ও গজনীতে রাজত্ব করতেন । 
তাঁদের সুশাসনে দুই রাজ্যের প্রজারাই পরম সুখে আর নির্ভয়ে 
কালাতিপাত করত ৷ দুই সুলতানই সমানভাবে নানান রাজোচিত 
গুণের আঁধকারী ছিলেন ৷ এমন কি নিজেদের মধ্যেও যথেষ্ট 
সম্প্রণীতর ভাব বিদ্যমান ছিল ৷ 

যথাকালে দুই সুলতানের দুই পন্রস্তান জন্মলাভ করল ৷ 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দুই পন্রই একই বৎসরে একই দিনে 


একই সময়ে ভূমিষ্ট হয়োছল ৷ 


নিজের পুত্রকে স্শাক্ষিত, সমচারতর. 


.গজনীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন 
[বিশারদ পণ্ডিত 


ও সংস্বভাবী করার জন্য রাজ্যের নানান শাস্ত্র 
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মণ্ডলীকে শাহজাদা শিক্ষক হিসেবে নিষন্ত করোছিলেন ৷ শাহজাদা 
যাঁদ কোন বিষয় শিখতে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করতেন 
বা কারো প্রীত আচরণে অসৌজন্যতা প্রকাশ করতেন বা কোন 
ব্যাপারে দোষ - করতেন তবে সুলতান তাঁকে অপরাধের গুরুত্ব 
অন্যায় শান্ত দিতে কখনও কুণ্ঠিত হতেন না ৷ অথাৎ পাত্রের 
'বদ্য।াশিক্ষা এবং সাঠক আচার আচরণের দিকে সুলতানের তীক্ষ 
ও সতর্ক দ:ষ্ট ছিল । সময় সময় পুত্রের ওপর তিনি মান্র।তিরিন্ত 
কঠিন হয়ে পড়তেন । 

শিক্ষকেরা রীতিমত যত্ন নিয়ে শাহজাদাকে সত্যবাদী, জিতৌন্দুয়, 
দড়চেতা, সাহসী এবং রণানপ্‌ুণ যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তুলতে 
লাগলেন ৷ শাহজাদাও নিজের স্বভাবাসিদ্ধ গুণে ও পিতার শাসনে 
দিন দিন একজন আদর্শ নৃপাতির গুণাবলী আয়ত্ত করে ক্রমশঃ বড় 
হতে লাগলেন ৷ যোঁদন শিক্ষাগ্রহণের কিছয্মান্ ব্যতিক্রম ঘটত, 
সুলতান সহজে ক্ষমা করতেন না প্রকে । 

একদিন প্রধান উজার কৌভুহলী হয়ে সুলতানকে পুনের প্রাত 
তাঁর এমন কঠোর আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর 
দিলেন_-উজির সাহেব! যার হাতে এক সময়ে এই রাজ্যের 
মঙ্গল-অমঙ্গল আর প্রজাসাধরণের ধন-প্রাণ নির্ভর করবে, তার 
স্বভাব সং, দৃষ্টি সমভাবাপন্ন আর হৃদয় দয়ার আধার করাইআমার 
এই কঠোর ও কঠিন ব্যবহারের প্রধান কারণ ৷ কারো সঙ্গে নিষ্ঠুর 
ব্যবহার করলে তাকে কতটা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, শাহজাদা 
নিজে তার ভুক্তভোগী হলে ভবিষ্যতে সে প্রজাপীড়ক হতে 
স্বভাবতই কুশ্ঠিত হবে । আম চাই আমার পুত্র একজন আদৰ্শ 
ও জনপ্রিয় নরপতি হয়ে এই বিশাল রাজত্ব ভোগ করুক ৷৷ 
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বস্তুতঃ সেই ব্যাপারই ঘটোছিল। গজনীপাতির মৃত্যুর পর 
শাহজাদা হুসেন যখন সিংহাসনে বসে রাজ্যের শাসনভার হাতে 
তুলে নিলেন তখন স্বর্গত পিতার প্রাতাট আদেশ উপদেশ আর 
নির্দেশে মত কাজ করে আঁচরেই তিনি পিতার মতই একজন 
সঃশাসক হিসেবে প্রজাসাধারণের অন্তরে {নিজের ঠাই করে নিতে 
পেরোছিলেন । 


অপরাদকে দিল্লীর সুলতান তোক কিন্তু নিজের পদের শিক্ষা ও 
সহবতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন ৷ একদল বেতনভুক 
শিক্ষকের হাতে তিনি তাঁর পাত্রের শিক্ষার ভার ছেড়ে দিয়ে 
নিশ্চিন্ত ছিলেন । উপরন্তু কোনও দৌষ-্র;ঃটির জন্য শিক্ষকরা 
শাহজাদাকে শাস্তি দিলে অথবা তাঁর কাছে আঁভযোগ করলে 
তিনি লক্ষণ রুষ্ট হতেন ৷ 

পঢু্রের অন্যায়কে বালকসুলভ চপলতা বলে হেসে উড়িয়ে দিতেন । 
শাহজাদাকে-িনীত ভঙ্গীতে দেখলে {তান বিরন্তি বোধ করতেন ৷ 
বলতেন, এটা “নিজের মর্যাদার অবমাননা করা হচ্ছে। এবং 
আরও নানান ব্যাপারে {তান শাহজাদার দোষব্রুটি উপেক্ষা 
করেই যেতেই । ফলে শাহজাদা কামরাণ দিনকে দিন উৎসমের 
পথে নেমে চললেন পিতার পরোক্ষ, কোন কোন ক্ষেন্রে প্রত্যক্ষ 
উৎসাহ পেয়ে ক্রমে ক্রমে শাহজাদার অন্যায় এবং অত্যাচারে 
দিল্লীর প্রজাদের মধ্যে তাসের স্চার হলো ! সুলতানের কাছে 
আঁভযোগ জানিয়েও ফল হয় না। কারণ পত্র তখন পিতার 
আয়ন্তের সম্পূর্ণ বাইরে চলে গেছে ৷ 
প্রায় প্রাতীদন শাহজাদার বিরুদ্ধে তাঁর কৃতকর্মের নালিশ শন্নতে 
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শুনতে সুলতান একাদিন বিক্ষ্যক হয়ে রেগে গিয়ে শাহজাদাকে 
সভার ডেকে এনে খুব করে শাঁসরে দিলেন ৷ বললেন, তিনি 
যাঁদ ভবিষ্যতে এইভাবে তার বিরুদ্ধে অনবরত অভিযোগ শোনেন 
তবে তাঁকে একবস্ব্রে দূর করে দেবেন এ রাজ্য থেকে ৷ 

পিতার যাবতীয় ভর্থসনা মাথা নীচু করে চুপচাপ শুনে গেলেন 
শাহজাদা কামরাণ ৷ তাঁর মনে তখন ক্রোধের চাপা আগুন ধাক 


তাঁকে অপমান করা ! এর উপযুক্ত প্রতিফল সুলতানফে ' পেতেই 
হবে । এবং অচিরেই । আর অপেক্ষা বরা যার না। 

শাহজাদা তার জনকয়েক কুকর্মের সঙ্গীকে নিয়ে মতলব আঁটতে 
৪২ 
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লাগলেন 'দিবারান্র । তারপর একাদন পিতার সঙ্গে শিকার খেলতে 
বোঁরয়ে সূযোগমত হত্যা করলেন তাঁকে ৷ 

প্রকৃত তথ্য জেনেও, প্রাণের ভরে__অত্যাচারের ভয়ে একজনও 
কেউ শাহজাদার বিরোধিতা করতে সাহসী হলো না । তিনি বুক 
ফুলিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে চড়ে বসলেন । তারপর যাদের যাদের 
নিজের পথের কাঁটা বলে মনে করমেন, দন্টবর্দ্ধ সঙ্গীদের 
সহায়তার তাদেরই একে একে কোতল করলেন ৷ কাশরাণের রাজত্বে 
আবাল বাদ্ধ-বাণতার সুখে-শান্ততে থাকবার জো রইল না'। 
এক কথায় দিল্লী হয়ে উঠল এক ঘৃণা ও ভয়ঙ্কর নরকের ভূমি ৷ 
সহ্যেরও একটা সীমা আছে ৷ রাজোর আমার ওমরাহরা অবশেষে 
কামরাণের অত্যাচারে আঁতষ্ঠ হরে তাঁর বিরুদ্ধে জোট বাঁধলেন 
একাঁদন ৷ তাঁরা বুঝলেন এই দ;রাত্মা যতাঁদন 'দিল্লীর সিংহাসনে 
আসান থাকবে ততাদন করো জাঁবনে শান্তি বা নিরাপত্তাবে।ধ 
বজায় থাকবে না৷ অতএব যেভাবেই হোক আগে সুলতান 
কামরাণকে সরাতে হবে দিল্লীর তখন থেকে ৷ 

পরামর্শ করে আমীর ও ওমরাহরা স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে, এ 
বিষয়ে গজনীর সুলতানই একমাত্র যোগ্য ব্যাস্তি। তাঁর কাছেই 
আবেদন পাঠান যাক দূত মারফতে ৷ তিনি সসৈন্যে এসে দিল্লী 
দখল করুন ৷ কেউ তাঁকে বাধা দেবে না! 

যথা সময়ে দুজন বিচক্ষণ ব্যন্তিতে দূত হিসেবে পাঠানো হলো 
গজনণর দরবারে ৷ সুলতান হ:সেন শুনলেন দিল্লার যাবতীয় 
ঘটনাবলী । কিছু কিছ খবর চর মারফতে তাঁর কানেও এসোঁছল 
ইতিপ্বেঁ। কিন্তু পরের ব্যাপারে {তান নাক গলাতেন না। 


এখন আর পাশ কাটিয়ে যাওয়া গেল না! {তান দিল্লীর 
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প্রজাদের পাঁড়নে ব্যাঁথত হয়ে তাদের সাহায্যে এগোবেন বলে ঠিক 
করলেন ৷ অতএব গোপনে গজনীর সেনাবাহিনীতে সাজ সাজ 
রব পড়ে গেল ৷ 

দিল্লীর সুলতান কামরাণও যে গজনীর আসন্ন আক্রমণের সংবাদ 
পাননি তা নর কিন্তু বিলাসী, মদ্যপায়ী, কুচারন্র কামরণ তা 
গ্রাহাই করলেন না । নিজের ইয়ার বক্সীদের রাজ্যে বাভিন্ন পদে 
বাঁসয়েছেন পুরনো রাজকর্মচারীদের সরিয়ে । তাদের যোগ্যতা 
ও ক্ষমতার ওপরেই নির্ভর করে নিশ্চিন্তে আলস্য দিন কাটাতে 
লাগলেন ৷ যুদ্ধের কোন প্রস্তুতিই ছিল না। শন্লঃপক্ষ যখন 
দুয়ারে এসে হাজির হলো তখন তাড়াহুড়ো করে যেনতেন প্রকারেণ 
একটা সৈন্যদল খাড়া করে গজনার দূধর্ধ সৈনযব।হিনীর মোকাবিলা 
করতে ছুটলেন তিনি । যা ফল হবার তাই হলো ৷ রাজ্যের 
জনসাধারণের সহানুভূতি সাহায্য ও আস্থাহীন ছন্নছাড়া দিল্লীর 
সেনাদল পৰয:দস্ত হয়ে গেল গজনার সেনাদলের কাছে । সুলতান 
কামরণ সপা'রিষদ বন্দী হলেন । 

গজনীর সুলতান হ;সেমশাহ দিল্লীর সিংহাসন দখল করে বসলেন, 
যদদ্ধশেযে পরাজিত সুলতানকে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় সভায় 
এনে তাঁর বিচার শর হলো । অনেক অনেক আঁভযোগ করলেন 
তাঁর নামে। অবশেষে বিচারে সাব্যস্ত হলো, এমন মশংস 
অত্যাচারী ও অপদার্থ লোককে কারাবদ্ধ করে বাঁচিয়ে রাখার কোন 
সার্থকতা নেই । অতএব মৃত্যুদন্ডই তার একমান্র উপয্ন্ত শাস্তি ৷ 
বাদশা হনসেন সেই দণ্ডাজ্ঞাই দিলেন কামরণকে ৷ কিন্তু সমস্যা 
দেখা দিল জহ্‌লাদ নিয়ে । পুরনো যে জহ্‌লাদ ছল, সে 
মানবিকতা আর দ্লেহের বশে স্বৰ্গত সুলতানের আত্মজকে বধ 
88 


তুরস্কের গল্পগাথা 


করতে সম্মত হলো না । 
পাঁরশেষে অনেক বলার পর জনৈক সম্ভ্ৰান্ত বংশীয় যুবা রাজী 
হলেন জহ্‌লাদের নিষ্ঠুর কর্ম করতে । এই যুবকের পিতা- 
মাতাকে বিনা কারণে হত্যা করেছিলেন কামরণ ।. তাঁদের 
সম্পত্তি বাজেরাপ্ত করেছিলেন ৷ সে সব দুঃখ ভোলেনি যুবক । 
তাই সে এাঁগয়ে এলো ঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। 
প্রাতীহংসা চারতার্থ করতে ৷ 
বাদশা হুসেন তার হাতেই তুলে দিলেন কামরণকে ৷ যুবক বন্দী 
সুলতানকে টানতে টানতে নিয়ে গেল বধ্যভূমিতে ৷ পেছনে 
পেছনে অগণিত দর্শক। যুবক বধ্যভূমিতে গিয়ে প্রথমেই 
তাঁক্ষ্যমংখ শলাকার সাহায্যে কামরণের চোখ দ:টি উপড়ে নিল । 
তারপর দর্শকদের বলল, তাদের ইচ্ছানদ্যায়ী এই দণরাত্মা 
পাপিষ্ঠকে শান্ত দিতেই । যুবকের কথা শেষ হতে না হতেই 
অনেকেই এগিয়ে এলো কামরণকে নিজের নিজের মনের আশা 
সিটিরে শান্ত দিতে ৷ হতভাগ্য সুলতান এই সমবেত শাস্তি সহ্য 
করতে পারলেন না ৷ অনতিবিলম্বে র্তান্ত ও আহত কলেবরে 
প্রাণত্যাগ করলেন ৷ মৃত্যুর পূর্বে সকলের দয়াভিক্ষা করে 
সকাতরে বলে গেলেন প্রজাগণ ! তোমরা আমাকে আমার 
কৃতকর্মের উপযান্ত দণ্ডই দিয়েছ । এটাই আমার প্রাপ্য "ছিল ৷ যে 
অপরাধ করেছি অজ্ঞাতবশে তার জনা এখন অনুতাপ হচ্ছে ৷ 
অতঃপর গ্রজনী এবং দিল্লী দুটি রাজ্যকে এক বরে দক্ষতা এবং 
সুনামের সঙ্গে রাজত্ব করে গেলেন বাদশা হুসেন ৷ আশা বছর 
তিনি বে'চে ছিলেন। তাঁর সংশাসনে দুটি রাজাই ধনে-জনে 
কৃষিসম্পদে-বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিল । 
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৪৬ 


তাতার দেশে তৈমুর খাঁ নামে এক নপতি ছিলেন। তাঁর 
সুশাসনে প্রজাপুঞ্জ পরম সুখে সে রাজ্যে বাস করছিল । সুলতান 
তৈমুরের একট বিশেষত্ব ছিল । [তিনি সত্যনিষ্ঠ ব্যান্তদের খুবই 
সমাদর করতেন । তিনি নিজেও পরম সত্যনিষ্ঠ ছিলেন । তাই 
রাজ্যের মধ্যে সত্যবাদী ব্যান্ডদের খংজে খংজে বার করে তাদের 
যথাযোগ্য পুরস্কৃত করতেন । এমানি একট লোকের নাম সাদিক । 
সে নাক কথা বলতে শিখে অবাধ আজ পর্যন্ত একটিও মিথ্যে 


কথা বলেনি ৷ 


৪৭ 


করে তার জত্য শিচ্ঠার প্রকৃত পরিচয় পেরে একান্ত মুগ্ধ হলেন। 
হঠাৎ একজন পথের লোককে সুলতানের প্রিরপান্র হতে দেখে 
অন্যান্য ওমরাহদের চোখ টাটাল। তাঁরা সাঁদিককে ঈষা করতে 
শুরু করলেন এবং সচেষ্ট হলেন কিভাবে সাদিককে সুলতানের 
চোখে হের করা যায়। কিন্তু সুলতান তৈমুর কারো মুখের 
কথায় নির্ভর করতেন না বা কারো বিবেচনার ধার ধারতেন না। 
তাই আমির ওমরাহরা সাদিকের নামে কুৎসা রটনা করে সহজে 
কিছদ সঃবিধে করতে পারলেন না । 

যড়যন্মকারী ওমরাহদের মধ্যে প্রধান ছিলেন উজির তায়েবউদ্দীন। 
দিন দিন সুলতানের কাছে সাদিকের আধিপত্য লক্ষ্য করে তিনি 
হিংসায় এবং কোধে জ্বলে পড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিলেন ৷ সাদিককে 
হেয় প্রতিপন্ন করতে না পেরে মনের দুঃখে তিনি ক্রমশ কৃশ, 
দ:্বল ও বিষণ হয়ে পড়োছলেন । তায়েবউদ্দিনের পরমা সান্দরণ 
একটি কন্যা ছিল। পিতার দেহ ও মনের ক্রমাগত অবনতি লক্ষ্য 
করে একদিন সে এর কারণ জিজ্ঞাসা করল । 
তায়েবউন্দিন তখন একটা দাঁঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, “দুঃখের 
কছা তোমায় আর কি বলব মা, আমার মত মন্দভাগ্য বাঁঝ 
পাঁথবাঁতে আর কেউ নেই। নইলে এতদিনে প্রাণপণে চেষ্টা 
করেও স*লতানের প্রিয়পান্র হতে পারলাম না কেন? আর কোথার 
কে এক সাদিক, সোঁদন এসেই কিনা সঃলতানের নয়নের মণি হয়ে 
উঠল ৷ আমি অনেক চেষ্টা করে দেখলাম, প্রভুর মন তার 
ওপর থেকে টলাতে পারলাম না | তাই ক্ষোভে অপমানে আমার 
বুক ফেটে যাচ্ছে। এর চেয়ে আমার মৃত্যুই শ্রেয় ৷ 

হোসেন নীরবে পিতার কথা শুনে গেল | তারপপর তাঁর মনো- 
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ভাব বুঝে বলল, ‘আপনি নিশ্চিন্ত হোন বাবা। আমাকে দিয়ে 
যদি আপনার কোন উপকার হর তো সে কাজ যত নীচই হোক 
মাকেন, আমি করতে রাজী আছি। আগানি যেখানে ব্যর্থ 
হয়েছেন, কে বলতে পারে আমি সেখানে সফল হবো না। 
সাদিকের সর্বনাশের ভার আপনি আমার ওপরেই ছেড়ে দিন ৷’ 
তুমি পারবে মা?” তায়েবউদ্দিনের চোখে আশার আলো । 
--আপনার আশীবাদে নিশ্চয়ই পারব বাবা ৷? 

তায়েবউদ্দিন খানিকক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করলেন কন্যার কথা- 
গুলি । তারপর সব দ্বিধা-সংকোচ দূর করে খোলা মনে বললেন, 
“বেশ, আমি অনুমতি দিচ্ছি তুমি যেভাবে পার তাকে ধংস কর । 
কোন কিছুর জন্যই কুণ্ঠিত হয়ো না। তোমায় সব“বিষয়ে অবাধ 
স্বাধীনতা দেওয়া রইল ৷” 

পিতার অনুমতি পেয়ে; নিজের মহলে গিয়ে হোসেন! প্রথমে 
নিজের কাধপপ্রণালী ঠিক করে নিল। তারপর সাজতে বসল। 
সাজগোজ শেষ হলে হোসেনী এরপর নিজের জনকয়েক সহচরীকে 
‘নিয়ে একটু গভার রাত্রে যাত্রা করল সাদিকের বাসভবনের দিকে। 
সেখানে পেশছে সঙ্গিনীদের বিদায় দিয়ে সে সাদিকের ঘরের 
দরজায় মদ; করাঘাত করল । 

সাদিক তখনও ঘুমোয়নি । নানাকাজ নিয়ে ব্যক্ত ছিল। রাত 
গভীর তাই দাস-দাসীরাও নিদ্রায় আচ্ছন্ন ৷ দ'য়ারে করাঘাতের 
শব্দ শুনে অগত্যা সাদিককেই উঠতে হলো তা দেখতে ৷ 
হোসেনীকে দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল । 

দুচোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল রমণীর র;প এবং অলগ্কারের ছটায় ! 


মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হলো না 
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সাদিকের বহল অবস্থা লক্ষ্য করে হোসেন মনে মনে খুব খুশী 
হলো ৷ তার প্রথম উদ্দেশ্য {সিদ্ধ হয়েছে সাদিক তাকে দেখে 
মধ হয়েছে ৷ 

সুন্দরী হোসেন এবার ছলাকলার আশ্রয় গ্রহণ করল ৷ সাদিককে 
মধুর কণ্ঠে জানাল যে, সে সাদিকের সাধুতা আর সত্যাঁনষ্ঠার 
পাঁরচয় পেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে । এর আগে 
সাদিককে সে দেখেছে নিজের ঘরের জানালা থেকে ৷ যাই হোক, 
অনেক কন্টে আত্মসংবরণ করে হোসেনীকে সে সাদরে নিয়ে গেল 
নিজের উপবেশনকক্ষে । 

গল্প করতে করতে এক সময়ে হোসেন! ক্লান্ত কণ্ঠে বললঃ ‘বন্ধ; 
বড় ক্ষুধা পেয়েছে আমার ৷ কিছ: খাওয়াবে 2, 

সাদিক ব্যস্ত আর অস্থির হয়ে উঠল হোসেনীর কথায় । তাই তো, 
কী পানভোজন কাঁরয়ে এখন এই সন্দরীকে পাঁরতুণ্ট করবে 
সে? তাকে 'চান্তত দেখে হোসেনী মধুর হেসে জানাল ঃ ‘জানো 
বদ্ধ; অনেকদিন ধরেই ঘোড়ার মাংস আর ঘোড়ার হৃংপণ্ড 
খাওয়ার সাধ হয়েছে আমার । তুগিতো সুলতানের অ*বপাল। 
তুমি পারবে না আমার এই ছোট্ট সাধটুকু মেটাতে ? 

সাদিক কুশ্ঠিত স্বরে জবাব দিল, “তোমার এই সামান্য সাধটুকু 
মেটানো আমার পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। তবে ক জান, প্রভুর 
গাঁচ্ছত ধন প্রাণপণে রক্ষা করাই ভৃত্যের একমাত্র কর্তব্য কর্ম। 
তাই--সাদিক একটু ভেবে নিয়ে বলল, পকন্তু আজ বরং তুমি অন্য 
কিছু দিয়ে তোমার ক্ষুধা মেটোও । আমি আগাম কাল সকালেই 
তোমার জন্য একটি ভাল দেখে ঘোড়া বাজার থেকে কিনে এনে 
তার মাংস রে'ধে রাখব--তুমি কাল রান্রে সেই মাংস খেয়ে তোমার 


৫০ তুরস্কের গল্পগাথা 


সাধ মিটিও। কেমন?” 


হোসেনী বলল, “বাজার থেকে ঘোড়া কিনে এনে তার মাংস রান্না 
করে খাওয়ার সামর্থ কি আমার নেই? সে কথা নয়। আমার 
সাধ হয়েছে সুলতানের অ*্বশালার একটি ঘোড়ার মাংস খেতে ৷ 
তুমি আমার সেই সাধ পূর্ণ করতে পারবে কিনা তাই বল ৷৷ 

সাদিক শিউরে উঠল এই কথায়। সভয় বলল; ‘আমি জীবন 
থাকতে আমার অন্নদাতা প্রভুর অনিষ্ট সাধন করতে পারব না। 
{তান তাঁর অণ্বশালার একটি ঘোড়া কম কেন জিজ্ঞাসা করলে 
আনম কণ উত্তর দেব? তিনি সত্য উত্তর শুনলে নিশ্চয়ই আমার 
গ্রাণদন্ডের আদেশ দেবেন তাই কি তোমার অভিপ্রায় ?” 

হোসেনী সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বলল, প্রাণদণ্ডই যে দেবেন 
এমন কথাই বা তুমি ভাবছ কেন? তাছাড়া সত্য উত্তরই বা দেবার 
প্রয়োজন কী? সুলতান জিজ্ঞাসা করলে তুমি মিথ্যে করে বলবে 
যে, ঘোড়াটার অন্ুথ করোঁছল। তুমি তাকে রোগ্রমস্ত করার জন্য 
অনেক চেষ্টাই করোঁছলে কিন্তু কিছুতেই কিছ; হলো না। 
রোগগ্রন্ত ঘোড়া অশ্বশালায় থাকলে ক্রমে ক্রমে সব ঘোড়ারই এ 
রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ভেবে, তুমি নিজের দায়িত্বে 
সেটিকে বধ করেছ ব্যাস ! সুলতান জানেন তুমি কখনও মিথ্যা 
কথা বলো না। তাই তোমার এই প্রথম মিথ্যাভাষণকে তানি 


সত্যভাষণ বলেই বিবেচনা করে তোমায় শান্তির হাত থেকে রেহাই 


দেবেন ৷ তখন আর কি! ত্যামও প্রাণে বাঁচলে আর আমারও 


ছোট্র সাধটুকু মিটল ।" 
উভয় সংকটে পড়ে গেল সাঁদিক। 
অবশেষে হোসেনীর অনুরোধই জয়যুক্ত হলো। সাদিক সম্মত 


তুরস্কের গঞ্পগাথা ৫১ 


হলো হোসেনীর অভিলাষ পৃরণ করতে ৷ 

অতঃপর অ*্বশালায় প্রবেশ করে হোসেনী যে ঘোড়াটিকে পছন্দ 
করল সেটি আবার সুলতানের সবচেয়ে প্রির ঘোড়া । আবার মহা 
[ঘধায় পড়ে গেল সাদিক। হোসেনীকে পুনরায় আভনয় করতে 
হলো ৷ সে জানালো, সাঁদক যাঁদ তার এই সামান্য অনুরোধটুকু 
না রাখে তবে সে মনের দুঃখে নিজের বুকে নিজে ছার মেরে 
এখনই প্রাণত্যাগ করবে ৷ 

অগত্যা সাদিককে এ ঝধীকও নিতে হলো । 


ঘরে 'ফিরে পিতার কাছে আগাগোড়া ব্যাপারটা যথাযথ বর্ণনা করল 
হোসেনী। শুনে তো তায়েবটাদ্দন আহলাদে আটখানা। তান 
তক্ষযণণি রাজসভায় গিয়ে সুলতানের কাণে তুলে দিলেন 
সমস্ত বৃত্তান্ত । শুধু এর পেছনে যে তাঁর নিজের অশুভ হাত 
রয়েছে; সৈ কথা আর খুলে বললেন না ৷ 

একদিকে হোসেন! বাড়ী ফিরে যাবার পর সাদিকের বিবেক-দংশন 
উপাদ্থত হলো। অনতাপের অনলে সে পড়তে লাগল । তার 
জ্ঞানচক্ষ; খুলে গেল ৷ এখন উপায় ! জীবনে কখনো সে মিথ্যে 
বলে না বলেই তার ওপরে সুলতানের অগাধ আস্থা ৷ 

মাথা চাগড়াতে লাগল সাদিক । হায়, আমি কি হতভাগ্য । রমণীর 
মায়ায় মুগ্ধ হয়ে যেমন আব্বাসের কাজ করেছি তার সমুচিত 
শান্তি এবার আমায় পেতে হবেন ধিক! আমার মত রূপমন্ধে 
পরুষের জীবনে ৷ 


৫২ তুরচ্কের গঞ্গগাথা 


“ এইসব ভাবছে সাঁদক এমন সময় জনৈক প্রহরী এসে জানাল £ 
সুলতান তাঁকে এত্তেলা পাঠিয়েছেন ৷ 
মুখ শুকিয়ে গেল সাদিকের। সে বুঝল তার অন্তিম সময় এবার 
ঘাঁনয়ে আসছে । কোনক্রমে প্রহরীকে বলল; “ঠিক আছে; তুমি 
যাও, আম এখনই প্রচ্তুত হয়ে যাচ্ছি ৷) 
ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আর আল্লার নাম জপতে জগতে রাজসভার 
যথাসময়ে উপান্থিত হলো সাদিক । তাকে দেখে সুলতান বললেন, 
“সাদক! আমার কালাবাজ' কে তৈরী রাখ। আজ আম 
শিকারে বেরোব দ্থির করোঁছ ৷” 
সাদিক আর সাদিকের মধ্যে নেই। সে পাথরের মযৃতর মত 
নিশ্চল এবং বাকগনন্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মাথা নচু করে। 
সুলতান জলদগণ্ভীর কণ্ঠে পন্নরায় বললেনঃ “ক; আমার আদেশ 
শুনতে পাওনি ? যাও আমার ঘোড়া তৈরী করে আন ৷) 
উত্তর না দেওয়া অশোভন এবং গোগ্তাখির ব্যাপার। তাই আঁত 
কণ্টে সজল নয়নে সাদিক জবাব দিল, খোদাবন্দ ! আম এমন 
একটি অমাজ“নীয় অপরাধ করোঁছ যার ফলে আমার অন[তাপের 
আর শেষ নেই । আমি অকপটে সব স্বীকার করব ৷ খোদাবন্দের 
যে শান্তি মঞ্জুর হয় তাই দেবেন ৷ তব; {মথ্যা বলতে পারব না ৷” 
এই বলে সাদিক একটি বৰ্ণ'ও বাদ না দিয়ে গত রাত্রের ঘটনাবল? 
হঃবহঃ; নিবেদন করল সুলতানের কাছে। 
মুখ গন্ভীর করে সব শুনলেন সুলতান! 
উজপর তায়েবউপ্দিনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন ৪ 
শাস্তি কি উজীর সাহেব ?' 
তারেবউদ্দিনের আনন্দ দেখে কে ৷ আজ 


তারপর তিনি প্রধান 
“এই অপরাধের 


সাদক মিয়াকে বাগে 


তুরস্কের গল্পগাথা 6৩ 


পাওয়া গেছে এ কাঁটা .উপড়ে ফেলাই মঙ্গল । এই ভেবে 
মনের উল্লাস মনে চেপে রেখে তিনি বিজ্ঞের মত দাড়ি চুমরে 
জানালেন £  গব*্বাসঘাতকতার একমান্র শাদ্ত- মৃত্যুদণ্ড 
খোদাবন্দ ৷? 


== 
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সুলতান তৈম;র কিছুক্ষণ জবকুটিকুটিল নেত্ে তাঁর অধ্বপালের 
দিকে দৃষ্টিপাত করে কা যেন চিন্তা করলেন ৷ একটু পরেই তার 
ম:খ হাসিতে ভরে গেল। তিনি উদ্রীরকে বললেন, ডিজীর- 
সাহেব! এটাই সাদিকের প্রথম অপরাধ । এর আগে আর 
কখনও কোন অপরাধ করোনি সে। অতএব আমার বিবেচনায় 
এযান্রা তাকে ক্ষমা করে দেওয়াই উচিত ৷’ 

এই বলে সুলতান সাদিকের দিকে চেয়ে গদ্ভীরকণ্ঠে বললেন, 
সাদিক! আমি তোমার সরলতায় আর নিভে'জাল সত্যভাষণে 


১ তুরস্কের গজ্গগাথা 


খুবই সন্তুষ্ট হয়েছ ৷ তোমার মত অবস্থায় পড়লে আমি শহধাগীবর 
একটি ঘোড়া কেন; তামাম দোলংখানাই লুটিয়ে দিতাম সেই 
সুন্দরী বান্ধবীর জন্যে। যাও সাদিক; আমি এবারকার মত 
তোমায় ম।ফ করলাম আর প্রাণের ভয় থাকা সত্বেও সত্যভাষণে 
বিরত না থাকার জন্য এই নাও তোমার পুরস্কার।” সুলতান 
নিজের হাতের একটি বহুমূল্য আংটি খুলে বাড়িয়ে ধরলেন 
সাদিকের দিকে । 

সাদিক এবং উজীর তায়েবউদ্দিন কেউই বিচারের এই অপ্রত্যাশিত 
ফলাফল আশা করোন । সাদিক, সুলতানের পায়ে লুটিয়ে গড়ে 
বার বার চুদ্বন দিতে থাকল । 

সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সাদিক সেই মেয়েটির কোন নিশান 
আছে তোমার কাছে?” 

সাদিক তার পোষাকের ভেতর থেকে একটি কারুকার্য করা হারের 
লকেট বের করে দিল সুলতানকে । বলল, ‘হুজুর; এটা সে 
ভুল করে ফেলে গেছে ৷ 

লকেট দেখেই চিনতে পারলেন জুলতান। কারণ এই লকেটটাই 
তান উজীরের মেয়ের জন্মদিনে তাকে উপহার দিয়েছিলেন। 
কঠোর দৃষ্টিতে উজীরের দিকে তাকালেন তিনি । এযে তাঁরই: 
চক্লান্ত তা অনায়াসে বুঝতে পারলেন সুলতান ৷ 

হতাশার সাগরে আপাদমস্তক ডুবে গেলেন তায়েবউদ্দিন। শত্রু 
তো নিপাত হলোই না উপরন্তু নিজের সম্মান এবং সম্ভ্রম 
টুকুও নষ্ট হলো এই চক্রান্তে। এরপর আর বেশীদন 
বাচেননি উজীর। তার মৃত্যুর পর সাদিককেই সেই পদ দিলেন 


সুলতান তৈমুর ৷ 
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০পাষ্যপুন্র ও ন্বাজক্ুমানী 


তুরজ্কের গন্পগাথা 


৫৬ 


একবার একজন সওদাগর দেশভ্রমণে ইচ্ছুক হয়ে পঞ্জীকে সঙ্গে 
নিয়ে বিদেশ যাত্রা করলেন ৷ বেড়াতে বেড়াতে তাঁদের বেড়াবার 
নেশা এমনই বেড়ে গেল যে; তাঁরা ক্রমে দুর ঘুর দেশেও যান্তা 
শুরু করলেন। এইভাবে তাঁরা এসে পড়লেন আজমীরে। 
দ:ভণগ্যবশতঃ এখানে এক দস্ন্য তাঁদের পিছ: {নল ৷ তারপর 
এক নিজননস্থানে পেয়ে স্বামী-স্মী দুজনকেই সবলে বন্দী করে 
নয়ে গেল নিজের গুপ্ত আস্তানায় । এবং সওদাগরকে বাধ্য করল 
তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে পত্র দিয়ে বন্দীমান্তর জন্য মোটা টাকা 


পাঠাবার অনুরোধ জানাতে ৷ 


যথাসময়ে টাকা এলো । টাকা পেরে দস্্য মুক্তি দিল সওদাগর 
আর তাঁর স্বীকে। 

সওদাগর তাঁর আসম্নপ্রসবা স্রাঁকে নিয়ে সেই অচেনা অজানা 
প্রদেশে ইতন্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে 
অবশেষে একটি নগরীতে এসে উপস্থিত হলেন ৷ এবং সরাইখানায় 
স্হান নিলেন। 

সেইদিন রাত্রেই সওদাগরের পত্নী একটি পাত্র সন্তানের জম্ম 
দিলেন। স্বামণকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু! এই সন্তানের উপায় 
কী হবে?’ 

সওদাগর তিন্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, ‘এই শিশুকে নিয়ে পথে পথে 
কোথায় ঘৰ্বব আমরা ? দাও, একে কোথাও রেখে আসি ৷’ 
সওদাগরের স্ত্রী সম্তানটিকে মাতৃ-মমতায় সহজে ছেড়ে দিতে 
চাইলেন না। সওদাগর অনেক রকমে ব্াঝয়েঃ সমাজের ভয় 
দেখিয়ে; শাস্ররের দোহাই পেড়ে, শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে 
গেলেন এবং রাত্রির অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তাকে এক মাদ্দিরের 


সি'ড়িতে শুইয়ে রেখে পরের দিন সকালেই সম্তরক সেই সরাই 
খানা পরিত্যাগ করলেন ৷ 


সেই দেশের বিনি রাজা, তাঁর প্রতিদিন প্রভাতে নগর-ভ্রমণের শখ 
ছিল। বেড়াতে বেড়াতে তিনি সেই মান্দিরের কাছে এসে সদ্যো- 
জাত শিশ:;টিকে দেখতে পেলেন ৷ তাঁর মনে দয়া ও করুণার 
উদ্রেক হলো। তাঁর নিজের কোনও সন্তান ছিল না তাই একটি 
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সন্তানের জন্য রাজা বড়ই কাতর ছিলেন। অসহায় শিশুটিকে 
দেখে তাঁর পিতৃহৃদয় কেদে উঠল স্নেহ-মমতায়। তান তৎক্ষণাৎ 
ঘোড়া থেকে নেমে তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং রাজপ্রাসাদে 
ফিরে এলেন। 

রাজপুরীতে আদরে-মত্ে লালিত পালত হতে লাগল সেই শিশ; ৷ 
তার খন পাঁচ বছর বয়স হলো রাজা তাকে বিধিসম্মত ভাবে পোষ্য 
নিলেন। রাজপুত্র নানান অন্বাবদ্যা ও শাম্ববিদ্যা শিখতে 
লাগলেন পণ্ডিতদের তত্বাবধানে । ক্রমে ক্রমে বিবিধ বিষয়ে যথেষ্ট 
পারদশণ হয়ে উঠলেন ৷ রাজা ও রাণীর আনন্দের সীমা রইল 
না। রাজ্যের একজন যোগ্য উত্তরাধিকারা হয়ে উঠলেন কুমার । 
যদিও পোষ্য নেবার কিছ্যাদন পরেই রাণী সন্তানসম্ভবা হলেন 
এবং দশমাস দশাঁদন পরে পরম রূপবতী এক কন্যার জন্মদান 
করলেন তবুও রাজকুমারের আদর বা যর তাতে কিছুমানৰ হাস 
পেল না রাজা ও রাণগর কাছে। প্রজাপছ্ঞ কুমারের গুণে আর 
সৈন্যবাহিনী কুমারের শৌর্যনবীর্ষে' তাঁর একান্ত অনুগত হয়ে 
পড়ল ধারে ধারে। 

একই সঙ্গে বড় হয়েছিল দু'জনে । কুমার তাকে নিজের ভগ্নী 
বলে জানলেও রাজকুমারীর বয়োবাঁপ্ধর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাত 
তাঁর মনোভাব একটু একটু করে বদলে গিয়ে তাকে বিবাহের জন্য 
আঁভলাষত হয়ে উঠলেন ৷ 

কিন্ত ভ্রাতা ও ভগ্নাঁর মধ্যে বিবাহ হিন্দ: শাস্ত্ৰে অচল । তাষত 
দূরের সম্পর্কই হোক না কেন ফলে রাজকুমার মনে মনে বড়ই 


কাতর হয়ে পড়লেন। 
এদিকে রাজা ও রাণী মেয়ে সাবালিকা হয়েছে দেখে তার বিবাহের 
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জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন । দেশে দেশান্তরে বিভিন্ন রাজন্যবগের 
কাছে দুত পাঠান হলো ৷ এবং এক বরাজপ্মুন্তের সঙ্গে রাজকুমারীর 
সম্বশ্ধও স্থির হয়ে গেল । 

কুমারের মনে সুখ নেই শান্তি নেই সর্বদাই জ্বালা । মনের খেদ 
আর ক্ষোভ মনেই চেপে রাখেন, কাউকে প্রকাশ করে বলতে পারেন : 
না। কারণ এ অন্যায়; এ পাপ, এ অসম্ভব । যে শুনবে সেই 
ছি ছি করবে, ধিকার দেবে । পিতা-মাতা শুনলে তো নিরাসনেই 
পাঠাবেন কুমারকে ৷ 

কিন্তু রাজকুমারীকে পাওয়ার চিন্তায় তান ক্রমেই হিতাহিত জ্ঞান 
শুন্য হয়ে পড়লেন । 


নিজের বাসনাকে যখন আর কোন মতেই দমন করা গেল নাঃ কুমার 


৬০ 
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তখন নিজস্ব কিছ: অনূচরের সাহায্যে রাজকুমারীকে একদিন 
অপহরণ করে রাজধানী ছেড়ে পালালেন । 

পরদিন প্রভাতে রাজকুমারীর অপহরণ এবং কার ছারা অপহৃত 
এ সংবাদ পেয়ে রাজা ও রাণী শুশ্ভিত; দুঃখত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে 
উঠলেন। তাঁদের তো বটেই প্রজাসাধারণেরও কোন সহান[ভূতিই 
রইল না আর কুমারের ওপরে। রাজা চতুরঙ্গ সেনা সাজিয়ে . 
যংঘ্ধযান্ত্া করলেন । রাজ্যের বাইরে এক বিশাল প্রান্তরে দেখা হলো 
পিতা-পৃত্রে। তুমুল বদ্ধ হলো ৷ কিন্তু তরুণ রাজকুমারের রণ 
চাতুষে'র কাছে বৃদ্ধ রাজা পরাজিত হলেন ৷ কুমার নিদ্বিধয়ি তাঁর 
পালক পিতাকে বধ করে রাজ্য দখল করলেন ৷ 

একদিন যাকে পথের ধুলো থেকে কুড়িয়ে এনে নিজের সন্তানের 
আসনে বাঁসয়োছলেন রাজা; সেই অকৃতজ্ঞ আর খল পোষ্য 
পুত্র শেষ পর্যন্ত বিবেক ধর্ম সব জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের পালক 


পিতাকেই হত্যা করল ৷ 
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দর্জা ও কপসী গোলেন্দাম 


৬২ তুরস্কের গজ্গগাথা 


অনেক কাল আগে তুরাণ দেশে আবু তাহের নামে এক সুদক্ষ দজা 
বাস করত। তার পত্নী ছিল অতীব সুন্দরী । নাম গোলেন্দাম ৷ 
দরজা প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসত তার স্ত্রীকে । এক মুহূতে'র 
'বিরহও সহ্য হতো না তার ।.স্ত্রীরও তাই । খুবই সুখে ছিল তারা। 
আব; তাহের একাদন গোলেন্দামকে কথাপ্রসঙ্গে বলল, “খোদা না 
করেন, যদি তুমি আমার আগে মারা যাও তবে আমি শপথ করে 
বলাঁছ যে, পুরো এক সপ্তাহ আমি তোমার কবরের ওপর মাথা 


রেখে অনশনে শোক করব.।” 


উত্তরে গোলেন্দামও জানাল - প্বামী ! আমিও শপথ করে বলাছ, 
তুম ঘাঁদ আমার আগে মারা বাও তাহলে আগ অনশনে ও শোকে 
তোমার কবরে মাথা রেখেই মৃত্যুকে বরণ করে নেব ৷ তব, তোমার 
বচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করব না ৷৷ 

দুজনেই দুজনের কথায় খুব সন্তুষ্ট হলো ৷ কালক্রমে গোলেন্দা- 
মেরই আগে মৃত্যু হলো ৷ আবু তাহেরের দুঃখের অবাধ রইল 
না। নিজের প্রাতজ্ঞার কথা মনে পড়ল। সে স্ত্রীকে কবর দিয়ে 
তার কবরে মাথা রেখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে শোক প্রকাশ 
করতে লাগল ৷ | 

মহামাঁত কায়েস ছিলেন সেদেশের এক মহা 'বিজ্ঞানাবদ পণ্ডিত ৷ 
সোঁদন কোনও কাজে ‘তান সেই কবরখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন 
এমন সময় তাঁর কানে এলো দরজার করুণ কণ্ঠের বিলাপ-ধ্ৰান ৷ 
কৌতূহলী এবং করুণাবশতঃ তান সেই কবরখানায় প্রবেশ 
করে দজর্ঁকে একাঁট কবরের উপর মাথা রেখে কাঁদতে দেখে 
_-সে কার জন্য শোক প্রকাশ করছে জানতে চাইলেন । 

দ্জ তার পত্নীর কথা উল্লেখ করল ৷ 

মহামতি কায়েস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন) ‘সবই আল্লার 
ইচ্ছা । এতে দুঃখ বরে লাভ নেই, ভাই ৷ ঘরে ফিরে যাও। 
আবার মন দিয়ে কাজ কর্ম শুরু কর! দেখবে সময়ে সব ঠিক 
হয়ে যাবে ৷’ 

কিন্তু আব তাহেরের কান্না তাতে থামে না । 

কায়েস তখন স্মিত হেসে বললেন, ‘ভাই, আর তোমায় শোক 
করতে হবে না ৷ তোমার পত্রী-প্রেমের পারচয় পেয়ে আম বিশেষ 
মুগ্ধ হয়েছি। আমার কিপিং ক্ষমতা আছে আল্লার মেহের 
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বাণীতে। উঠে এস। আম তোমার দ্তীকে আবার প্রাণ ফিরিয়ে 
দিচ্ছি।” 

এই বলে মহামাতি কায়েস ত্ৰিভুবনের জনক; পালক ও সংহার কতা 
ঈশ্বরের নাম নিয়ে তাঁর আশাবাদ ভিক্ষা করে; নিজের অত্যান্চ' 
অলৌকিক শান্তর প্রভাবে দৰ্জা-পত্নীর মৃতদেহে আবার জীবন 
সঞ্চার করলেন । 

গোলেদ্দাম "নিজেকে প্‌নজবিত দেখে খঃবই অবাক হলো। স্বামীর 
মুখে নিজের পুনজাঁবন লাভের আশ্চর্য বৃত্তান্ত শুনে তার বিস্ময় 
আরও বহুগুণে বেড়ে গেল ৷ সে বার বার ঈশ্বরকে, সেই মহান 
আগন্তুককে আর স্বামীকে ধন্যবাদ দিতে লাগল । 

দূজণ বলল, চিল; এবার আমরা ঘরে 'ফিরে যাই ৷’ 

_ হ্যাঁ, তাই চল ৷ কিন্তু-_‘উঠতে গিয়েও থেমে গেল গোলেন্দান । 
স্বামীকে নিজের শরীরের দিকে ইঙ্গিত করে লজ্জিত কণ্ঠে জানালঃ 
‘এভাবে মৃতের পোষাক পরে পথ দিয়ে হাঁটব কি করে?” 

দজ তখন তাকে সেইখানেই অপেক্ষা করতে বলে ছুটে চলে গেল 


বাড়ীতে পত্নীর জন্য পোষাক আনতে । 
দজশ চলে যাবার একটু পরেই যে কোন কারণেই হোক সেইখান 


দিয়ে অম্বারোহণে যাচ্ছিলেন সে রাজ্যের শাহজাদা ৷ রূপসী 
গোলেম্দামকে দেখতে পেলেন তিনি৷ এই নিন কবরখানায় 
স থাকতে দেখে 


একজন সুম্দরণ রমণণকে একাকিনী এইভাবে বে 
শাহজাদা যারপরনাই অবাক হয়ে গেলেন ভাবলেন কোন হুর 


বা জিন নয় তো! কৌতুহল চাপতে না পেরে সাহসে ভর করে 
[তান গোলেন্দামের কাছে এগিয়ে গেলেন! 
সুন্দরী গোলেন্দামও দেখোঁছিল শাহজাদাকে। আহা; কাঁ রূপ! 
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কাঁ বারত্ব্যঞ্রক চেহারা! কা দামী পোষাক ! অবশ্যই ইনি 
কোনও আমীর অথবা ওমরাহ হবেন। হায়! আমি যাদি এ'র 
স্ৰী হতাম তবে কত সুখেই না?দন কাটাতে পারতাম । অভাব 
বলে আর কিছু থাকত না ৷ 

শাহজাদা এসে জিজ্ঞাসা করলেন; “তুমি কে? থাক কোথায় 2 
গোলেন্দাম স্মিত হেসে উত্তর দিল, “আমার নাম গোলেন্দাম, আমি 
এই নগরেই থাকি ৷’ 

--এখানে একাকী কি করছ?” পুনরায় প্রশ্ন করলেন শাহজাদা ৷ 
-=‘এক আত্মীয়ের কবরে ফুল দিতে এসে দ;্ভাগ্যক্রমে এক দস্থ্যর 
হাতে পাঁড়। দস্থ্য আমার পোষাক আর অলগ্কারাদি কেড়ে 
নিয়ে পালিয়ে গেছে। আল্লার কৃপায় আপনি এসে পড়ায় 
সে আমার আর কোন ক্ষাত করার চেষ্টা করেনি। আমি রমণী, 
এ অবস্থায় "কভাবে ঘরে ফিরব? তাই ফিরতে পারাছি না। 
শাহজাদা একটু ইতগ্ভতঃ করে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার স্বামী 
নেই?’ 

গোলেম্দামের মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে 
ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম দ:ষ্টামির হাঁস হেসে উত্তর দিল--‘না ৷’ 
শাহজাদা ভাবাছলেনঃ একে তাঁর মহলে নিতে পারলে ভারী 
চমৎকার হয়। এখন গোলেন্দামের উত্তর শুনে তাঁর মনে 
যেটুকু দ্বিধা ও সংশয় ছিল সেটুকু উবে গিয়ে আনন্দের বান 
ডাকল ৷ তিনি সাগ্রহে বললেন, 'জদ্দরী! আমি এই রাজ্যের 
শাহজাদা ৷ তোমায় দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি তোমায় 
‘বিবাহ করতে চাই । তুমি কি রাজী আছ?’ 

গোলেন্দামও তাই চাইছিল মনে মনে ৷ কিন্তু সহজে গ্বীকাতি 
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দলে নিজের মূল্য কমৈ যাবে বিবেচনা করে খানিকক্ষণ 
টালবাহনার পর অবশেষে রাজী হয়ে পড়ল ৷ 

শাহজাদা তাকে জের ঘোড়ার 1পঠে তুলে নিলেন ৷ 

এদিকে দজ আব তাহের বাড়ী এসে তার বিবির সবচেয়ে প্রিয় 
পোষাকটি নিয়ে আবার কবরখানায় ফিরে গিয়ে গোলেন্দামকে না 
দেখে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল ৷ পাগলের মত আনাচে-কানাচে 
খোঁজা-খযাজ করল ৷ কিন্তু হা-হতোস্মি ! সারা কবরখানা তন্ন 
তন্ন করে খুজেও স্ত্রীর চুলের বিনদনর পাত্তা অবধি পেল না 


কোথাও। তার বড় ভয় হলো। শুনেছে, কবরথানায় ভূত বা 
জিন থাকে। একা সুন্দরী স্্রলোককে পেরে তাদেরই কেউ 


উড়িয়ে নিয়ে গেল না তো তাকে । 
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চিরতরে হারে ফেলা পক্ষীকে খোদার ফজলে ফিরে পেয়ে আবার 


হাবিয়ে ফেলে দুঃখে কাঁদতে বসল দৰ্জা । 

যাই হোক বেশ দিছক্ষণ কান্নাকাটি করে থামল সে। তার মনে 
এবার আর এক নতুন চিন্তার উদর হলো ৷ সে ভাবল, এ কাজ জিন 
বা ভূত-প্রেত না হয়ে কোন বদমাইস লোকেরও তো হতে পারে। 
হায় হায়; না জানি গোলেন্দাম কত না কষ্ট পাচ্ছে; কত না 
কাঁদছে । যে করেই হোক, তাকে খংজে বার করতেই হবে ৷ নিজের 
ক্ষমতায় না কুলোলে রাজপ[রুষদের সাহায্যে তাকে সেই দর্্বৃত্ের 
কবল থেকে মস্ত করে আনবে সে। 


গ;রো একটি সপ্তাহ ধরে দশ তার স্ত্রীকে খংজে বেড়াল আতি 
পাতি। কিন্তু কোথাও না পেয়ে হতাশ মনে যখন পথের 
একধারে বসে নিজের দুভাগ্যের জন্য মনে মনে বিলাপ করছে; 
সেই সময় তার জনৈক পাঁরচিত ব্যান্ত এসে তাকে খবর দিল যে, 
গোলেনদাম সুলতানের প্রাসাদে রয়েছে ৷ 

শুনেই লাফিয়ে উঠল আবু তাহের ৷ তারপর সংবাদদাতাকে বহ; 
ধন্যবাদ জানিয়ে তখনই ছ;টল প্রাসাদের দিকে। প্রাসাদে পেশছে 
নিজের অভিযোগ জানাল সুলতানকে ৷ 

সুলতান এই অভিযোগে যেন ক্রুদ্ধ ও বিরন্ত হলেন তেমনই 
আশ্চর্য বোধও করলেন ৷ সঙ্গে সঙ্গে খবর দিলেন শাহজাদাকে ! 
শাহজাদা এলেন। অভিযোগ শুনে তাঁরও ক্রোধ ও বিস্ময়ের 
সীমা রইল না। বললেন, যুবক! ভেবে চিত্তে কথা বল। 
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আমি এ রাজ্যের শাহজাদা । তুমি যদি তোমার অভিযোগ 
সপ্রমাণ করতে না পার তবে বিশেষ শান্তি পেতে হবে তোমাকে । 
এ কথায় আব: তাহের কিদ্তু বিন্দুমাত্র ভয় গেল না। সৈ 
দঢ়কণ্ঠে বলল, শাহজাদা ! আম সাচ্চা খবর পেয়েই এখানে 
ছুটে এসোছ। আমার বিবি আপনার হারেমেই আছে ৷ আপনি 
তাকে 'ফারয়ে দিন ৷ 

এবার সুলতান বললেন, ‘যুবক ! তুমি আঁত গৰরংতর আঁভষোগ 
এনেছ শাহজাদার বিরুদ্ধে । আগ এ দেশের সুলতান! আমার 
কর্তব্য স্থাবচার করা । বেশ, তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি তুমি 
হারেমে ঢুকে তোমার 'বাবিকে খংজে নাও | 


দজশ সানন্দে রাজ হলো । 
অতঃপর এক ‘বিশেষ সংরক্ষিত কক্ষে সুলতানের আদেশে শাহজা- 


দার হারেমের মাহলারা একে একে এসে দর্শন দিতে লাগলেন 
আব: তাহেরের সামনে স্বয়ং সুলতান এবং শাহজাদাও উপাস্থিত 
ছিলেন সেখানে । অগত্যা গোলেন্দামকেও আসতে হলো দরজার 
কাছে। তাকে দেখেই লাফিয়ে উঠল সে! উত্তেজিত কণ্ঠে 
গোলেন্দামকে দেখিয়ে বলল, এই তো, এই তো আগার পত্নী 
গোলেন্দাম ! এরই খোঁজে গত সাতদিন ধরে আম পথে পথে 
ছুটে বৌঁড়িয়েছি ৷ 


শাহজাদা সপ্রশ্ন বিস্মিত দণ্টেতে 
গোলেন্দাম কাতর স্বরে বলল, শাহজাদা ! এ তো সেই দস্্য ৷ 


যে আমার পোষাক আর অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে আমায় একাকী 
অসহায় অবস্থায় সেই কবরখানার ফেলে পালিয়েছিল! এ লোক 
মিথ্যাবাদপ। এখন আবার নতুন মতলবে এখানে এসে হাজির 
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তাকালেন গোলেদ্দামের দিকে ৷ 


হয়েছে । এর একটি কথাও বিশ্বাস করবেন না। আপাঁন এই 
দ্ববত্বকে তার উপযুক্ত শান্তি দিন এই মুহে! 
গ্ৰীর কথা শুনে তো দা হতবাক ! ক্ষোভে, বেদনায়; প্রতারণায় 
তার মন বিষণ হয়ে পড়ল তাই দেখে শাহজাদা ভুল বুঝলেন 
ভাবলেন; গোলেদ্দাম তবে সত্য কথাই বলছে। তিনি রাগে 
কাঁপতে কাঁপতে আবু তাহেরকে একজন প্রহরীর 'জিদ্মা করে বধ্য 
ভূমিতে পাঠিয়ে দিলেন । 


ঘাতক যখন দজাঁকে ফাঁসিকাঠে তুলে তার গলায় ফাঁস পরাবার 
ব্যবস্থা করছে তখন তার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না তাই বাবস্থা 
করতে একটু সময় লাগাঁছল ঘাতকের ৷ এমন সময় সেখানে এলেন 
মহামতি কায়েস। জনতার ভাঁড় দেখে কৌতুহল? হয়েই {তান 
এসেছিলেন সেখানে । তানি দজাঁকে ফাঁসির আসামণ হিসেবে 
দেখে অন্তরে করুণা এবং বিস্ময় বোধ করলেন। তারপর দজর্পর 
মুখে তাবৎ কাহিনী শুনে তান ঘাতককে বললেন; ‘ভাই! ক্ষণ- 
কাল অপেক্ষা কর। একে আমি চিনি । এ নিৰ্দোষ । নিরপরাধ 
বান্তর প্রাণ হরণ করে পাপের ভাগী হয়ো না। আমি এখনই 
সুলতানের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলাছি। [তান নিশ্চয়ই 
সুবিচার করবেন। আমার ফিরে না আসা অবাধ এর যেন কোনো 
ক্ষতি করো না।’ 

ঘাতক চিনত মহামতি কায়েসকে । তিনি দেশের একজন [বিশেষ 
সম্মানিত মানুষ ৷ স্বয়ং স্ুলতানও তাঁকে বিশেষ ভান্ত-শ্রদ্ধা 
করেন ৷ তাই ঘাতক রাজন হলো অপেক্ষা করতে ৷ 


৭9 তুরস্কের গল্পগাথা 


মহামাঁত কায়েসের মুখে প্রকৃত তথ্য শুনে সুলতান ও শাহজাদা 
দুজনেই যারপরনাই দ.ঃখত ও লজ্জিত হলেন ৷ সঙ্গে সঙ্গে লোক 
পাঠিয়ে ম:ন্তি দিলেন দজাকে আর দজ'র বদলে ফাঁস দেওয়ার 
হ্‌কুম দিলেন 'ব্*বাসঘাতিনী গোলেদ্দামকে ৷ দজাঁকে অনেক 
পুরস্কার দিলেন, এমনকি প্রাসাদের এবজন সুশ্দরী বাঁদীর সজলে 
তার [বিবাহও_দিলেন'মহা সমারোহে। 


তুরস্কের গঞ্গথাথা 
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বাদশা সোলেমান খুব পাখী ভালবাসতেন। তাঁর চাড়য়াখানায় 
নানান জাতের অনেক রকম ভাল ভাল পাখী ছিল। পাখাঁদের 
নানান গণের মধ্যে একটা গুণ এই থাকে যে; অনবরত মানুষের 
সংস্ৰবে থাকতে থাকতে তারাও মানবিক অনেক আচার-আচরণ 
হুবহু নকল বা আয়ত্ত করতে পারে। এমনাক কথা কইতেও 
শেখে মানুষের ভাষায় । 

বাদশা সোলেমানের সংগ্রহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল একটি শ্বেত 
বর্ণের শুকপাখী। যেমন সুন্দর ছিল তার চেহারা তেমনই 
অসাধারণ ছল তার ধাঁ-শক্তি । বাদশার বড় আদরের ছিল সে। 


তুরদ্কের গল্পগাথা ৭৩: 


একবার হলো কি, হঠাৎই পাখীটির মনে পুব্জীবনের সমস্ত 
স্মৃতি জেগে উঠল। নিজের ন্ত্রী-প্রকনযা আর বনের গভীরে 
গাছের কোটরে সুখনগড়টির কথা মনে পড়ে গেল তার ৷ কেমন 
যেন বিষগতা বোধ করল সে ৷ তাই একদিন সুযোগ পেয়ে শ্বেত- 
শুক উড়ে গেল হঠাৎ । 


অনেকদিন পরে স্বামীকে ফিরে আসতে দেখে শারীর আর আনন্দ 
ধরে না ৷ কিন্তু পাখী হলেও নারীজাতি তো, আর নারীঞ্জাতর 
স্বভাবগুণে প্রেমের আগে আভমানটাই এসে দখল করল তার হৃদয়। 
ফলে । অনেক কাটা কাটা কথাই শারী শোনাতে লাগল শ্বেত 
শুককে। যেগন-__বাদশার মাঞ্জলে সোনার খাঁচায় থেকে, সোনার 
বাটিতে রাজভোগ খেয়ে, বাদশা আর বেগমের আদর-সোহাগ পেয়ে 
এ আধিনীকে আর মনে পড়বে কেন? আমি তোমায় প্রাণের চেয়েও 
বেশ প্রিয় মনে করতাম আর তুমি নির্দয় পাষাণপ্রাণ পুরুষ এক 
দিনের জন্যেও আমার কথা ভ ববার অবসর পাওান। যাও, আমি 
তোমার সঙ্গে কথা কইব না...ইত্যাদ ৷ 

শুক তখন তাকে নানান মিণ্ট কথায় বশীভূত করার প্রাণপণ 
চেষ্টা করল: বলল ঃ অপরাধ তার***অন্যায় তার . শারী তাকে 
কোপানলে ভস্মীভূত করুক শতবার । সে একটুও প্রাতবাদ করবে 
না। আজ থেকে সে অঙ্গীকার করছে, আর কখনো শারীকে 
ছেড়ে সে কোথাও যাবে না...ইত্যাদি। শারা ঠাণ্ডা হলো । 
যথাসময়ে ডিম থেকে শারাঁর একটি সুন্দর শাবক ভূমিষ্ঠ হলো | 


৭৪ তুরস্কের গল্পগাথা 


শুক-শারীর আনন্দ আর ধরে না। তার রঙের কি বাহার। 
মাথাটি হল;্দ, কণ্ঠ নীল, বুক শাদা; ডানা সবুজ আর 
লেজাট লাল। 

শিশুটিকে নিয়ে শুক আর শারা সুখেই বাস করতে লাগল ॥ 
শকপাখাঁটি উড়ে যাবার পর বাদশা সলোমনের মনে কষ্টের সীমা 
ছিল না। কোথায় যে গেল পাখাঁটা__কীভাবে যে দিন কাটছে-- 
আর কখনো ফিরে আসবে কনা; এই ধরনের নানান ভাবনায় দিনে 
রাত্রে তাঁর ঘুম হতো না। অনেক দিন আশায় আশায় থেকে 
শেষে আর থাকতে না পেরে, তিনি একদিন একদল লোক 
পাঠালেন তাঁর প্রিয় শ;:কপাখীকে খুঁজে আনার জন্য। এবং এর 
জন্য মোটা টাকা পৃরস্কার ঘোষণাও করলেন ৷ কিন্তু বৃথা চেষ্টা । 
বহ্যাদন ধরে বহু অনুসন্ধান করেও শ্বেতশুককে কোথাও পাওয়া 
গেল না। বাদশা খুবই বিষণ্ন হয়ে পড়লেন ৷ মনে মনে চিন্তা 
করলেন -শ;কপাখী ষে কখন কোন গাছে আশ্রয় নেবে আগে 
থেকে তা আন্দাজ করে নেওয়া শক্ত । আব।র আম্দাজ করলেও 
তাকে ধরা আরও শক্ত ব্যাপার । লোকজন দেখলে সন্দেহ 
করে সে আগেই পালাবে । এক্ষেত্রে কৌশলে কাজ উদ্ধার 
করাই যত্তযত্ত । 

এই ভেবে বাদশা এবার চালাক-চতুর এবং দতায়ালিতে নিপুণ 
এমন দুটি পাখাঁকে শিখিয়ে বুঝিয়ে পাঠালেন তার খোঁজে ; এই 
পাখাদ;টিও শুক তবে শ্বেতবণের নয়৷ এদের রং লাল। 


তুরস্কের গল্পগাথা ৭% 


দূত-পাখীদুটি বাদশার হারাণো শুকের সম্ধানে বনে বনাস্তরে 
ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে দিন পনের বাদে একদিন তার দেখা 
পেল ৷ দেখল, সে স্তী-পান্র নিয়ে সুখে ঘর সংসার করছে । 
ওপর তারা নিজেদের মধ্যে শলা পরাগ শেষ করে তার কাছে 
গয়ে উপাদ্থিত হলো । 
এই লাল রঙের পাখীদহটিকে চিনত বাদশার প্রিয় শকটি। তাই 
বন্ধুভাবেই তাদের গ্রহণ করল ৷ 
দূত-শ:কপাখীরা একথা-সেকথার পর বলল, “ভাই ! তুম পালিয়ে 
চলে আসার পর'বা+শা তোমার খোঁজে নানান চেষ্টা করবার পর 
কিছুতেই যখন তোমায় ফিরে পেলেন না তখন তান রেগে আগুন 
হয়ে বললেন “আমার চাড়িয়াখানা থেকে দুর. করে দাও সবকটা 
'চিঁড়িয়াকে। ব্যাটারা আমারই খাবে আবার আমার সঙ্গেই নেমক- 
হারামী করবে । মরুক ওরাও দ:ঃখে-কচ্টে 1? তারপর বাদশার 
হুকুমে আমাদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হলো আকাশে ।-এতাঁদন 
রাজভোগ খেয়ে খেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে; এখন অন্য খাবার মুখে 
রূচবে কেন ? তাছাড়া দীৰ্ঘ" দিন ধরে খাঁচায় বন্দী থেকে ডানার 
জোরও কমে গেছে আগের চেয়ে । - ওড়বার গাঁত ও শক্তি, শত্রুকে 
ফাকি দেওয়ার কায়দা-কানূন সব বেমালুম ভুলে বসে আছি 
আমরা । ফলে আমাদের আর দ:ঃখ-কম্টের অবাধ ছিল না ৷ সহ্য 
করতে না পেরে অনেকে তো মরেই গেল মাঝপথে । শত্রুর 
'শিকারও হলো কেউ কেউ ৷ বাদশা আমাদের তাড়িয়ে দেবার সময় 
বলোঁছলেন-_“যাঁদ আমার হারাণো শুককে তোমরা ফাঁরয়ে 
আনতে পারো তবেই ফিরে এসো এখানে । আবার আগের মত 
সুখে-শাত্তিতে থাকতে পারবে । নাহলে এপথ আর মাঁড়ও না।” 


৭৬ ক তুরস্কের গল্পগাথা 


ভাই শুক! আমাদের বিনীত অনঃরোধ, তুমি বাদশার কাছে 
ফিরে চলো ৷ তোমায় পেলে তানি আমাদের ক্ষমা করে আবার 
আশ্রয় দেবেন তাঁর চিড়িয়াখানায় । আমরা আবার নিশ্চিন্ত আরামে 
থাকতে পারব আগের মত। আর তুমি না গেলে কণ্ট সহ্য করতে 
না পেরে আমরা সকলেই একে একে ধ্বংস হয়ে যাব ৷ তোমার 
একার জন্যে নিরপরাধ আমরা মৃত্যুবরণ কাঁর, এই কি তুমি 
চাও?’ দূত-পাখীদের কথা খুব একটা অযোন্তিক ঠেকল না 
শ্বেতশকের কানে। সে কিন্তু উভয় সংকটে পড়ে গেল। 
একদিকে নিজের পরম সুখী গৃহণীজীবন, অপরদিকে সমনদয় 
পক্ষীজাতার প্রীত তার কর্তব্য। 


স্বামীকে কিংকতব্যবিমঢ়ে অবস্থায় দেখে শারী সেই আগন্তুক 


তুরস্কের গঞ্গগাথা 7 


পাখী দুটিকে বলল, £ভাইদুটি ! তোমরা বাদশার কাছে ফিরে 
গিয়ে বলো যে; আমিই তাঁর শুককে জোর করে আটকে রেখোঁছ। 
তাকে যেতে দিচ্ছি না। তাহলে তানি আর কাউকে দোষী বলে 
মনে করবেন না ৷ কারণ তান জ্ঞানী মানুষ । মেয়েদের স্বভাব যে 
কেমন তা তান িলক্ষণ জানেন ৷ 
শ্বেতশুক বাধা দিয়ে বলল, “না নানা। বাদশা আমায় খুব 
ভালবাসেন । ওঁর সঙ্গে এ ধরনের অভদ্রতা করা উচিত হবে না। 
তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। আমায় যেতে না দাও আমার 
ছেলেকে পাঠিয়ে দাও বাদশার কাছে। আমার হয়ে সেই ক্ষমা 
চেয়ে আসুক!” 
শারদ তাতে নারাজ ৷ সে মহা আপাতত তুলল এ প্রন্তাবে। কান্না- 
কাটি জুড়ে দিল। অনেক ববিয়ে; অনেক সাম্তবনা দিয়ে, বাদশা 
সলোমনের উদারতা সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল কথা শ্দীনয়ে 
পঞ্জীকে অবশেষে রাজী করাল শুক । 
শ্বেতশ?কের একমাত্র সন্তান পাঁতশুককে নিয়ে যথা সময়ে 
বাদশার কাছে এসে উপাচ্থিত হলো দুই দূত-পাখী । সমস্ত বিবরণ 
তারা নিবেদন করল বাদশার: কাছে। তান খুব আদর করলেন 
পীতশুককে। যদিও বাপের চেয়ে অনেক রূপবান ছিল ছেলে 
কিন্তু শ্বেতশুকের গুণের কথা বাদশা কিছুতেই ভুলতে পারছি- 
লেন না। তাঁর মন কিছুতেই তৃপ্ত হলো না পাঁতশুককে পেয়ে। 
একদিন তিনি সেই দত-পাখীদের ডেকে; যেভাবেই হোক শ্বেত 
শ:ককে ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। 
পাখীরা প্রত্যুত্তরে জানাল; তাদের পক্ষে এ কাজ একেবারেই 
অসম্ভব । যাদ কেউ তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে, সে এ পাত 
ৰ 
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শঃক--তার পত্র । 

বাদশা বললেন, ‘তবে সেই ব্যবস্থাই কর ৷* 

বাচ্চা শুককে নিরাপদে ফিরে আসতে দেখে তার মা ও বাবা খুব 
খুশী হলো ৷ বাদশার কুশল জিজ্ঞাসা করল শ্বেতশনক। প্রত্যু- 
ত্তরে পীতশঃক বলল, ‘বাবা ! বাদশা সলোমনকে যতটা মহান 
আপনি ভাবেন ততটা মহান তিনি নন ৷ আমি সেখানে পৌছন 
মাত্রই তান আমাকে কৌশলে খাঁচায় পুরে ফেললেন, তাতেও 
সন্তুষ্ট না হয়ে আপনাদের দুজনকে জীবিত অথবা মৃত ধরবার 
জন্য একদল চিড়িয়ামারকেও রওনা করিয়ে দিয়েছেন এই দিকে। 
এইসব ব্যবস্থায় বাদশা জড়িয়ে থাকায় আমার দিকে বিশেষ নজর 
রাখতে পারেনাঁন। ফলে সুযোগ পেয়েই পালিয়ে এসেছি আম । 
আপনি আর এক মুহূর্তও দেরী করবেন না বাবা । আসুন 
আমার সঙ্গে । আসার পথে আমি একটা চমৎকার জায়গা দেখে 
এসোছ ৷ সেখানে লুকোলে কেউ আমাদের খংজে পাবে না ৷” 
ছেলের কথায় শুক আর শারীর মনে ভয় ঢুকে গেল। তারা আর 
ইতত্ততঃ না করে পাঁতশুকের পিছন পিছন উড়ে চলল প্রাণের 
আশঙ্কায় । 

ফাঁদ আগেই পাতা ছিল ৷ সেই ফাঁদে আটকা পড়ল শ্বেত শুক 
আর শারী॥ পীতশুক এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অনন্মাত্রও 
অনুতপ্ত হলো না। নিজের স্বাৰ্থই তার কাছে বড় হয়ে উঠল। 
আর এই ম্বাৰ্থের পায়ে নিজের িতা-মাতাকেও বলি দিতে 


কুশ্ঠিত হলো নাসে। 
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যোগ্য উত্তব্বাখিকাব্রী 


অনেক কাল আগে মিশরের দক্ষিণে, একটি রাজ্য ছিল তার নাম 
ইথিওপিয়া ৷ সেখানে রাজত্ব করতেন সুলতান কামর্দ্দিন। তিনি 
একজন সুশাসক ছিলেন। তাঁর শাসনকালে রাজ্যের প্রজারা বেশ 
সুখে শাস্ততেই ছিল। একটানা পঞ্চাশ বংসর রাজত্ব করার পর, 
বার্ধক্যের দরুণ ক্রমে রাজ্যভার তাঁর কাছে আত গুরুভার বলে 
বোধ হতে লাগল । তখন [তান উপয্যক্ত পুত্রের হাতে রাজ্যের 
ভার তুলে দিয়ে নিজেকে ঈ*বর-উপাপনায় নিষন্ত রাখতে উৎসুক 
হলেন । ঃ 

তাঁর তিন বেগম ছিল। এই তিন বেগমের ছিল তিনাট প্র 


সন্তান ৷ বড়__কাসেমঃ মেজ__কাদির, আর ছোট-_কামাল। রূপে 
গুণে শোর্ষে {বিদ্যায় তিন শাহজাদাই ছিলেন তনাট রত্ব বিশেষ । 
বেগমরা যখন স্থলতানে ইচ্ছার কথা শহনলেনর তখন 'তিনজনেই 
তাঁকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন তাঁর ছেলেকেই সিংহাসনে 
বসাবার জন্য । মহা িবপদেই পড়লেন সুলতান ৷ 

একবার ভাবলেন; প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বড় ছেলেকেই তখ্‌তে 
বসাবেনঃ আবার প্ৰিয়তমা দ্বিতীয় বেগমের অনুরোধ না রাখলে 
{তিনিও গোঁপা করবেন-_মনে কষ্ট পাবেন | তাঁর নিজের পছন্দ 
?কিণ্তু ছোট ছেলেকেই। 

কী যে তাঁরকর্তব্য, সুলতান কিছুতেই তা স্হির করে উঠতে 
পারলেন না। যেটাই করবেন তারই ফলশ্রাীত দেখা দেবে আত 
বিশ্রীভাবে। তান চান না এই সিংহাসন নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে 
অথবা আত্মীয় গ্বজনের মধ্যে মনোমালিন্য তার বিবাদ বিসম্বাদের 
সৃষ্টি হোক। তারচেয়ে যাদের নিয়ে এই রাজ্য তারাই তাদের 
রাজাকে বেছে নিক! 

এই ভাবে শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে মনে মনে অনেকটা শাশ্তি পেলেন 
সুলতান কামর্াদ্দন এবং পরদিনই দরবারে গয়ে সেই সিদ্ধান্তই 
ঘোষণা করলেন ৷ 

সুলতানের কথায় প্রজাদের মুখপান্রগণ আর আমীর ওমরাহরা 
মহা ধাঁধায় পড়ে গেলেন । তিন শাহাজাদাই তখন দরবারে উপাস্থিত 
ছিলেন। সকলে তাঁদের তিনজনের দিকে তাকান আর ন্নকশ্ঠে 
নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে করতে ঘাড় নাড়েন। অর্থাৎ 
'তিনজনের কাউকেই অপছন্দ করতে পারছেন না। কাকে ফেলে 
“কাকে সিংহাসনে বসাবেন 2 
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অবশেষে প্রধান উজীরই এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তান 
উঠে দাঁড়িয়ে স্থূলতান সমেত সবাইকে সম্বোধন করে বললেন £ 
ণতন শাহাজাদাই সমান রঃপবান, বিদ্বান এবং বীর ৷ গুণেও ওরা 
সমান সমান মনে হলেও আমার মনে হয়, খুব সূক্ষ্ম একটা তফাৎ 
তিনজনের মধ্যে । {কিছু না কিছ আছেই_ বাইরে থেকে যা বোঝা 
যায় না। তাই আমাদের প্রস্তাব, তিন শাহাজাদাকেই তিন দন 
করে তখ্‌তে বায়ে রাজকার্ষ চালবার সুযোগ দেওয়া হোক ৷ এই 
স্ব সময়ের মধ্যে কোন শাহাজাদা দক উপায় অবলম্বন করে 
রাজকাষ* পাঁরচালনা করেন তা দেখে আমরা সবাই জানতে 
পারব কে সুলতান হওয়ার উপযন্তে ৷ 

শাহজাদারা সবাই এমন কি স্বয়ং সুলতান কামরুশ্বিনও এই সরল 
অথচ কার্যকরী পন্হ।টির সপক্ষে রায় গদয়ে প্রধান উজীরকে সাধ 
বাদ জানালেন ৷ সকলেই সন্তুপ্ট হলেন। 

হলেন না শুধু তিন বেগম । তাঁরা ভবলেন তাঁদের পান্রদের প্রত 
ঘোর আঁবচার করা হলো ৷ ন্যায্য হকদারকে আটকে দেওয়া হলো 
চালাক করে ।৷ 

শাহজাদা কাসেম জে)ণ্ঠ তাই তাঁর পালা সবার আগে ৷ তাঁর মা 
তাঁকে উপদেশ দিলেন এই বলে ঃ ‘শোন পৰন্ত ! রাজকার্য পাঁর- 
চালনা করা আত কঠিন ব্যাপার, তুমি ছেলেমানন্য এবং অনভিজ্ঞ । 
আম দার্ঘকাল ধরে দেখে আসাছ তোমার পিতার রাজ্য শাসনের 
ধারা। তাই আমার উপদেশ শোন-_-নিজেকে দয়ার অবতার 
করে তুলবে দৌন-দারিদ্র দুঃখী মানুষকে অকাতরে দান করবে... 
রাজ্যের চির প্রচালিত নয়ম-কান;নকে চট করে বদলাতে যারে 
না...মহতের সম্ভ্রম রক্ষা করা আর আঁভযান্ত ব্যান্তদের ন্যায়াবচার 
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করাই যেন তোমার প্রধান লক্ষ্য হয়---প্রজাদের অযথা পাঁড়ন 
করবে না। আমাদের এই কাটি উপদেশ মেনে চললেই দেখবে 
সুলতান তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকেই তখতে বসাবেন ৷’ 
মায়ের উপদেশ মতই তিনদিন ধরে রাজকাষ* পাঁরচালনা করে 
গেলেন শাহাজাদা কাসেম ৷ সুফলও কিছু পেলেন। অনেকেই 
সন্তুষ্ট হলেন তাঁর কাজ দেখে কিন্তু সবাই হলেন না। কারণ 
রাজকার্য পরিচালনা করতে গেলে অন্যান্য গুণের সঙ্গে 
প্রত্যুৎপন্নমাতত্বের শেষ প্রয়োজন । সেই বিশেষ গুণটিই ছিল 
না শাহাজাদা কাসেমের । 


তিন দিন পরে বসলেন মধ্যম কমার শাহাজাদা কাদির। তাঁরমা 
তাঁকে উপদেশ দিলেন ঃ ‘বংস ! রাজত্ব কায়েম রাখতে গেলে আগে 
রাজ্যের ধনী প্রভাবশালী ও  প্রতিপাত্রশালশ মানুষদের নিজের 
তরফে আনতে হবে। তাহলেই তাঁরা তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে 
তুমিই যাতে বরাবর তখতে বসবার অধিকার পাও সেই চেষ্টাই 
করবেন। সাহায্য করবেন, তারপর তাঁদের সাহায্যে তোমার 
কাজ হাসিল হয়ে গেলে তাঁদের হটিয়ে দিয়ে আবার পুরোনো 
ধারা ফাঁরয়ে আনতে কতক্ষণ? এরই নাম রাজনশীতি। 
বঝেছ £ শাহজাদা মায়ের উপদেশ মতই কাজ করলেন। কিন্তু 
তাতে হিতে বিপরাঁতই হলো। সুলতান স্যয়ংই বিরূপ আর 
রষ্ট হলেন পাত্রের ওপর। । 
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এবার শাহজাদা কামালের পালা ৷ তিনিও তাঁর মায়ের কাছে অনেক 
মূল্যবান উপদেশ পেলেন বটে তবে কানে তুললেন না । সিংহাসনে 
বসে সব আগে ঘোষণা করলেন ঃ প্দরবারস্থ প্রিয় ও প?ঃজনীয় 
সজ্জনগণ! আম এ রাজের চির প্রচলিত বিধি ভঙ্গ করে 
কোন কাজ করব না অথবা করতেও চাই না ৷ তবে কখনো কোনও 
ব্যাপারে আমার সন্দেহ বা সমস্যা উপাশ্থিত হলে আমি আপনাদের 
মতামত চাইব । আশা করি আপনারা আমাকে অক্‌ণ্ঠভাবে সেই 
সাহায্য করবেন। তাতে আমার নিজের অভিজ্ঞতা বাড়বে। আম 
যা জাননা তা শিখতে পারব ৷” 

শাহজাদা কামালের কথায় দরবারীরা সকলেই এবং সুলতান 
নিজেও খুব প্রীত হলেন। তান মনে মনে চিন্তা করলেন, 
রাজ্যের ভাব) উত্তরাধিকারীকে চিনে নিতে তাঁর ভুল হয়ান। 


এখন শেষ রক্ষা হলেই মঙ্গল ৷ 
প্রথম দিন ভালমতই কাটল ৷ দ্বিতীয় দিনে শাহাজাদা কামালের 


রাজনীতি জ্ঞান যাচাই করার উদ্দেশ্যে সুলতান কয়েকজন বিশিষ্ট 
ব্যান্তকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর কাছে৷ 

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, শাহজাদা ! আমার একটি ছোট প্রশ্ন, 
আছে। দয়া করে উত্তর দিলে অনঃগৃহীত হব৷” 

--বিলুন আপনার প্রশ্ন ৷৷ 

- আমার প্রশ্নঃ কোন কোন ব্যন্তিকে সদা-সর্বদা কাছে রাখা 
একজন সুলতানের আদর্শ কর্তব্য ৮ 

শাহজাদা তাঁর প্রশ্নের উত্তরে মদে; হেসে বললেন; ‘জনাব; সুচারং 
ভাবে রাজকার্য সম্পন্ন করতে গেলে কমপক্ষে আটজন মানুষের ৷ 
সাহায্য একজন সুলতানকে নিতেই হবে। আর সেই আটজন 


৫ তুরস্কের গল্পগাথা 


হলো--১। উজীর ২ ৷ সিপাহশালার ৩। কোতায়াল ৪ ৷ নকল 
নাঁবশ € | হেকিম ৬ ৷ মৌলভী ৭। কাজী ৮। ভাঁড় ৷ 
এবার {দ্বিতীয় ব/ল্তি বললেন “শাহজাদা ! আমার প্রশ্ন ঃ একজন 
রাজা, তাঁর প্রজা তাঁর রাজ্য, তাঁর সেনাপতি ও তাঁর শত্রুকে কার 
কার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে?” 

শাহাজাদা কামাল কয়েক মুহুর্ত চিন্তা করে উত্তর দিলেন ৪ জনাব 
আমার মতে রাজাকে মেষপালক, প্রজাকে মেষ, রাজ্যকে প্রান্তর, 
দেনাপাঁতকে কুকুর আর শত্রুকে বাঘের সঙ্গে তুলনা করা যেতে 
পারে। শাহজাদার উত্তর শুনে সকলে ধন্য ধন্য করে উঠল। আনন্দে 
সুলতানের বুক ভরে গেল ৷ তান মনে মনে বললেন, “আমার 
ছোট ছেলেই বথার্থ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান এবং সিংহাসনে বসার 
উপ্যন্ত পান্ন। “কিন্তু প্রজাদের মতামত না নিয়ে তাকে সুলতান 
করতে পার না ৷ আগামী পর্শই এ বিষয়ে ফয়সলা করতে হবে 
তার আগে আগামনকাল যোগ্যতা যাচাইয়ের শেষদিনে আমি 
একবার নিজে পরীক্ষা করব শাহজাদাকে ৷’ 


সেই উদ্দেশ্যে রাজকার্য পারচালনার তৃতীয় ও শেষ দিনে সুলতান 
স্বয়ং শাহজাদার বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনজন 
গবচারাধীন কয়েদনকে তাঁর সামনে এনে হাজির করলেন। এবং 
শাহজাদাকে তাদের স্বপক্ষ ও বিপক্ষের সব কথা মন দিয়ে শুনে, 
বিচার করে যথাযোগ্য শাস্তি দেবার অনুমাত দিলেন ৷ এই তিন 


৮৬ তুরস্কের£গল্পগাথা: 


কয়েদশর মধ্যে একজর চোর) একজন গস্ডা এবং অপরজন বদমাইস 
ছিল ৷ | 

[তার আদেশ অনুসারে শাহজাদা কামাল প্রথমেই চোরের বিচার 
আরম্ভ করলেন। তার ও তার বিরুদ্ধ পক্ষের বন্তব্য শোনার পর 
শাহজাদা রায় দিলেন_-£অপরাধের তারতম/ অনুসারে শাঙ্তিরণও 
তারতম্য হয়ে থাকে । কোন কোন কাজে ‘অপরাধ গুরুতর হয়ে 
থাকে এবং কোন কোন কাজে অপরাধ কিছ: পাঁরঘাণ লঘু হয়ে 
থাকে। এই চোরাট যাঁদও একাঁট মোহর ভরা বাক্স চুরি করেছে 


তবু আমাদের রাজ্যের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী একে হস্ত 
চ্ছেদের দন্ড দেওয়া যায় না। তার প্রথম কারণ লোকটি স্বভাব 
অপরাধী নয়, অভাব অপরাধী। দ্বিতীয়ত; যে বাক্মটি ছার 
করেছিল তার ওপরে সুলতানের রাজকীয় পাঞ্জা মোহর ছিল 
না। অর্থাৎ ওটি দৌলতখানার অৰ্থ" নয়। ছিল গরীবদের 


তুরদ্কের গল্পগাথা ৮৭ 


খুনশপয়াপী একজন সাহুকারের ৷ সুতরাং চোরকে আমি 
কেবল এক বৎসরের সশ্রম কারাবাসের দণ্ড দিয়ে তার চারন্্ 
সংশোধনের সুযোগ দিলাম ৷ 

এর পর গুণ্ডার বিচার! শাহজাদা রায় দিলেন £ “এই লোকটি 
নিজের ভাইকে হত্যা করার জন্যই অস্ত্র উত্তোলন করেছিল বটে 
কিন্তু পরক্ষণেই মনে অনুতাপ জাগায় সুযোগ সত্বেও মারাত্মক 
আঘাত না হেনে শুধুমান্র দেহে কয়েকটি আঁচড় কেটেই রেহাই 
্দয়েছে তাকে । মনে মনে পরিকল্পনা করা আর বাস্তবে তা 
পাঁরণত করা--এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। অতএব 
লোকাটকে প্রাণদণ্ড না দিয়ে কেবল তন বৎসরের সশ্রম কারা 
দণ্ডের আদেশ দিচ্ছ ৷ 

অবশেষে বদমাইসের বিচার আরম্ভ হলো ৷ শাহজাদা সমস্ত 
বৃত্তান্ত শুনে তার অপরাধের সাক্ষীদের ডাকলে কয়েকজন 
লোক এগিয়ে এলো সাক্ষ্য দিয়ে তার অপরাধ সপ্রমাণ করতে ॥ 
শাহজাদা বললেন, ‘এ ধরনের অপরাধ সপ্রমাণ করতে কমপক্ষে 
চারজন সাক্ষীর দরকার। তারা যে দৈবাৎ এই অপরাধ দেখে 
ফেলেছে সে কথা সপ্রমাণ করতে না পারলে তাদের সাক্ষ্যের 
কোনও মুল্য নেই ৷ সেক্ষেত্রে আমার ধরে নিতে হবে যে 
অপরাধীকে বাধা না 'দয়ে তারা নিজেরাই আড়ালে থেকে ব্যাপারটা 
উপভোগ করে এখন সাধু সেজেছে অতএব তারাও সমান শাস্তি 
পাওয়ার যোগ্য ৷} 

শাহজাদার কথায় চারজন সাক্ষীই চুপ । তারপর তারা করজোড়ে 
ক্ষমা চাইতে লাগল বার বার। শাহজাদা সকলকেই ক্ষমা করলেন 
বটে তবে একেবারে বিনা শান্ততে ছেড়ে ?দলেন না। প্রত্যেককে 


৮৮ তুরস্কের গল্পগাথা 


পঞ্াশ দীনার করে জারমানা করলেন । 

বুদ্ধ সুলতান কামর্দ্বিন নিজের আসন ছেড়ে উঠে এসে প;ত্রকে 
আলিঙ্গন করে সহযে" বললেন, ‘আর আমার চিন্তা নেই! আমি 
আমার তখ্‌তের যোগ্য উত্তরাধিকারীকেই পেয়োছ। বৎস। 
তুমিই এ রাজ্যের সুলতান হলে ৷’ সভাসদেয়া অতঃপর মুহর্ঠহঃ 
জয়ধৰ্বান করে উঠল শাহজাদা কামালের নামে ৷ 


তুরস্কের গল্পগাথা VS 


ন্ুলভাঢনন্র তিনটি উপচ্দেশ 


সুলতান তরলবেগ ছিলেন তুরাণের অধী*বর। খুব দাপটের 
সঙ্গে দীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর তিনি সহসা একাদন ঘোর অসুস্থ 
হয়ে পড়লেন। অতঃপর আপনার আন্তমকাল আসন্ন বুঝে {তান 
তাঁর তিন প্রকে কাছে ডেকে বললেন, “পাত্রগণ ! আমার 
অস্তিমকাল উপগ্হিত। আর বেশশক্ষণ জীবিত থাকব না আমি । 
তোমরা এখনও বালক, পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সুতরাং 
আমি তোমাদের দু-একটি উপদেশ দিচ্ছি শোন। তোমরা আমার 
উপদেশ মত কাজ করলে নিশ্চয়ই সুখে গ্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে 
পারবে ৷’ 


৯০ তুরস্কের গল্পগাথা 


এই বলে তিনি প্রথম পুত্রকে ডেকে বললেন, প্র! আমার রাজ্যে 
যত বড় বড় শহর আছে, তার প্র.ত্যব টতে তুমি একটি করে সুন্দর 
অট্টালিকা নিমণি করাবে ৷’ 

{থতায় পুত্রকে ডেকে বললেন, গ্পা্র ! তুমি প্রতিদিন এক একাঁট 
কুমারর পাণিগ্রহণ করবে ৷} 

তৃতীয় পুত্রকে ডেকে বললেন, ‘পুত্র! আহারের আগে তুমি 
প্রত্যেক খাদ্যন্রব্যে ননী আর মধ মিশিয়ে খাবে ৷ 

তন পুত্রকে এই তিন!ট চমৎকার উপদেশ দিয়ে বাদশা তরলবেগ 
চিরাঁদনের মত চোখ বৃজলেন। 

পিতার মৃত্যুর পর তাঁর যাবতীয় পারলো কিক ক্ৰিয়াকৰ্ম’ শেষ করে 
{তন পত্র এবার 'পিতৃ-প্রদত্ত সেই উপদেশ বাস্তবে রুপ দিতে শুরু 
করলেন। প্রথম প্র প্রত্যেক শহরে এক একটি অট্টালিকা তৈরী 
করাতে লাগলেন; দ্বিতীয় পত্ৰ প্রাতাদন এক একটি মেয়েকে 
[বিবাহ করে চললেন £ আর তৃতীয় পত্র সব খাবারেই ননী ও মধু 
মাখিয়ে খেতে লাগলেন । 


ঢএকাঁদন এক প্রবীণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি তিন বাদশাজাদাকে এই ধরনের 
অদ্ভূত অদ্ভুত কাজ করতে দেখে তাঁদের বললেন, ‘এ আপনারা 
কণ করছেন? মৃত্যুকালে আপনাদের পিতা আপনাদের যখন 
উপদেশ দান করেন, সে সময়ে আমিও উপাঁদ্ছত ছিলাম তাঁর শেষ 
দশনাভিলাষী আগন্তুক দলে ৷ তাঁর মহৎ উপদেশ আমি শুনেছি । 
[তিনি আপনাদের যা বলেছেন; দ:ঃখের বিষয় আপনারা তার মর্ম 


তুরস্কের গল্পগাথা বি 


আদৌ বুঝতে পারেনান। আমি আপনাদের তাঁর উপদেশের 
প্রকৃত অর্থ ববিয়ে দিতে পারি যদি শুনতে ইচ্ছা করেন ৷ 
প্রকৃতপক্ষে তিন বাদশা পুত্রেরও পিতার এই তিন উপদেশ একটু 
অদ্ভুত মনে হয়েছিল ৷ কিন্তু মনে হলেও পিতৃ আদেশ তাঁরা 
লংঘন করতে সাহপী হননি । তাই সহজেই তাঁরা সম্মত হলেন 
পিতৃ উপদেশের প্রকৃত ব্যাখ্যা শুনতে ৷ 

প্রবীণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিটি বললেন, ‘উত্তম । তার আগে একটা গল্প 
শুনুন আপনারা ॥ গল্পটা এইজন্যে শোনাচ্ছি, এর সঙ্গে 
আপনাদের ?পতৃদত্ত উপদেশের অনেক মল আছে। তাই এ 
গল্পটি শোনা আপনাদের একান্ত কত‘ব্য |, 


এই বলে সেই ব্যক্তি গল্প আরম্ভ করলেন-- 

‘অনেক দিন আগে বসোরার ইয়াকুব শেখ নামে এক সুলতান 
রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজ্যে কয়েক হাজার খাষ্টধমাবলম্বণ ব্যক্তি 
বাস করত। স্থলতানকে তারা কিন্তু কোনওরকম কর দিত না। 
চাইলেও নানা ওজর-আপাঁত্ত তুলত । টাল-বাহানা করত। সুলতান 
ধৈর্য ধরে তাদের কারবলাপ সহ্য করলেন। শেষে আর সহ্য 
করতে না পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে একদল সশস্ত্র সৈন্য পাঠিয়ে দলের 
নেতাকে বলে দিলেন, যেভাবে হোক খষ্টানদের কর আদায় করে 
আনতে । 

এর ফলে খঞ্টানেরা খুবই ভয় পেয়ে গেল। তারা নিজেদের মধ্যে 
এক সভা ডেকে আলাপ আলোচনায় বসল ৷ সর্ব‘বাদিীসদ্মতরুপে 


৯২ তুরস্কের গজ্পগাথা 


একটি প্রস্তাব গৃহণত হলো সেই সভায় £ পাদ্রী জন তাদের মবখপান্র 
হয়ে আপ।ততঃ কর নিয়ে যাবেন সুলতানের দরবারে ৷ সেখানে 
{গয়ে একটি প্রশ্ন করবেন স্থলতানকে ৷ সুলতান স্বয়ং অথবা তাঁর 
সভাসদদের কেউ সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে তবেই খ্ঙ্টানেরা 
কর দেবে সুলতানকে ৷ আর উত্তর ৮দতে না পারলে সুলতান 
করের হাত থেকে রেহাই দেবেন তাদের-_এই শর্ত । 

প্রস্তাব অন:যায়ীই কাজ হলো ৷ 

সুলতান ইয়াকুব শেখ খুবই রাসিক এবং গুগগ্রাহী মানুষ িলেন। 
{তান সম্মত হলেন পাদ্রী জনের শর্তে । 

পাদ্রী জন তখন বললেন, ‘সুলতান! আমার প্রশ্ন কিন্তু মুখের 
বাক্যে হবে না ৷ হবে ইঙ্গিতে ৷ তার উত্তরও দিতে হবে ইঙ্গিতে ৷, 
এই বলে তাঁন তাঁর ডান হাত ঈষৎ উত্তোলন করে পাঁচাট আঙুল 
সমেত করতলটি দেখালেন সুলতানকে। তারপর আঙ্লগ্লৈ 
মাটির দকে নীচু. করে বললেন, সুলতান ও সভাসদগণ ! এই 


আমার প্রশ্ন ॥ যদি আপনারা এর যথার্থ মর্ম বুঝে থাকেন তবে 


উত্তর দিন ৷’ 
টন্তা করেও যখন পাদ্রী জনের প্রশ্নের তাৎপর্য 


অনেক ভাবনা 
ধরতে পারলেন না তখন সুলতান তাঁর সভাসদদের আদেশ করলেন 


ও প্রশ্নের জবাব দিতে ৷ কিন্তু সভাসদেরা প্রা সকলেই একে একে 
[নিজের অক্ষমতা জানালেন এ গঢ় প্রশ্নের উত্তর দিতে! সেই 
সময় জনৈক ওমরাহ উঠে বললেন যে, প্রশ্নাট আর একবার করা 
হোক, তান এর উত্তর দেবেন ৷ 

সম্মত হয়ে পাদ্রী জন যখন ওমরাহকে তাঁর প্রসারিত করতল 
দেখালেন প্রত্যুত্তরে ওমরাহ তখন পাদ্রীকে নিজের বদ্ধমহাষ্ট 


তুরস্কের গল্পগাথা ৯৩ 


পাদ্রী জন বখন হাতের আগু;লগলো মাটির দিক নীচু করলেন 
ওমরাহ তার জবাবে নিজের আঙুল ওপর দিকে উশচয়ে ধরলেন ৷ 
.ওমরাহের উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন পাদ্রী জন। তান তখন তাঁর 
{ টাকার থাঁলাঁট সুলতানের পদতলে রেখে; তাঁকে অভিবাদন করে, 
সঠিক উত্তরদাতা ওমরাহটিকে আঁভনন্দন জানিয়ে দরবার থেকে 
বিদায় নিলেন । 
পাদ্ৰী জন দরবার ত্যাগ করবার পর সুলতান সেই বিজ্ঞ 
ওমরাহটিকে কাছে ডেকে তাঁকে পাদ্রীর প্রশ্ন ও তাঁর উত্তরের 
তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করলে ওমরাহ সগবে বললেন, ‘হজরং ৷ পাদ্রী 
তার করতল দেখিয়ে আমাকে চাপড় মারার অভিপ্রায় জানালে, 


আদমি তাকে বম্ধমনান্ট দোখয়ে পাঁরবতে ঘুষি মারার ইচ্ছা প্রকাশ 
কার। 


‘তারপর পাদ্রী তাঁর হাতের আঙ্লগহীল নাঁচু করে জানান যে, 
আমি তাকে ঘষে মারলে সে আমাকে মাটিতে ফেলে পায়ের তলায় 


৯৪ তুরস্কের গল্পগাথা 


পিষে আমার হাড়-পাঁজরা গ:ড়ো গংড়ো করে দেবে ৷ জবাবে 
আম আমার হাতের আগুলগীল আকাশের {৬দকে উচিয়ে 
জানালাম যে, তা করলে সেও রেহাই পাবে না। আম তাকে 
মেরে তুলোধোনা করে তার খণ্ডাবখণ্ড দেহ আকাশে ছখড়ে দেব 
আর চল-শকুনি-বাজ ইত্যাদি মাংসাসণী পাখীরা সেই দেহাংশগণল 
আরামে খাবে। পাদ্রী বেগাঁতক দেখে তাই পালাল [2 


সুলতান তাঁর ওমরাহের জ্ঞান-ব্যাদ্থ ও চাতু্যের পরিচয় খুবই 


সন্তোষ লাভ করলেন এবং পুরপকার স্বর্ণ তাঁকে পণ্চাশটি মোহর 


দান করলেন ওমরাহের বংক ফুলে গেল শ্লাঘায়। 

রান্রে গ্রধানা বেগমের মহলে আহারাদি সারতে সারতে সুলতান 
এই আশ্চর্য ঘটনাটি খুলে বললেন তাঁকে ! বেগম শুনে ঈষৎ 
হেসে বললেন, হজরত ! আপনার ওঁ ওমরাহটি খুবই চতুর 


হলে শুধু সেই পাদ্রদকেই নয়, স্বয়ং আপনাকেও 
করছে কৌশলে ৷ আমার কথা সত্য কিনা যথাসময়ে 


১৯৫ 


জানা যাবে। আপাঁন আগামী কালই পাদ্রীকে ডেকে পাঠান 
দরবারে ৷’ 

পরদিন সুলতানের ডাক পেয়ে পাদ্রী জন এলেন দরবারে ৷ প্ৰধানা 
বেগমও সেখানে উপস্থিত ছিলেন পদণর আড়ালে । 'তাঁনই 
বললেন পাদ্রীকে ঃ 'পাদ্রীপাহেব! আপাঁন ইতিপ্মবে' সংকেত 


করে যে প্রশ্নাট করোছিলেন এবং ওমরাহসাহেব সংকেতে তার যে 
উত্তর দিয়েছিলেন, 


হাতের পাঁচটি আঙুল ছাড়িয়ে করতল দেখিয়ে প্রশ্ন করোছলাম = 


সেগ্যাল প্রকৃতই ঈশ্বর প্রদত্ত কিনা ? তার উত্তরে ওমরাহসাহেব 
ম্ষ্টবদ্ধ করে জানালেন যে, হ'যা সেগুলি ঈশ্বর-প্রদত্ত । 

তারপর আমি আমার আঙ্লগ্াল মাটির দিকে করে জানতে 
চাইলাম-_আকাশ থেকে মাটিতে কেন বা্ট নেমে আসে? 
ওমরাহসাহেব তাঁর আঙুলগ্ীল উধ্ীদকে উ'চু করে উত্তর দিলেন 
যে, শস্যাঁদ সতেজে উধংমি:খী হয়ে ওঠবার জন্যই পাঁথবীতে 
বৃণ্টি নেমে আসে। বেগমসাহেবা ! আপনাদের এই ওমরাহ- 
সাহেব যে একজন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যাস্ত সে বিষয়ে আমার কোন 
সন্দেহ নেই। আচ্ছা, আম তবে চলি ৷’ পাদ্রী জন এই বলে 
স্থলতান ও তাঁর বেগমকে অভিনন্দন করে দরবার ত্যাগ করলেন। 
বৈগমসাহেবার কথার যথাৰ্থ'তা উপলব্ধি করে সংলতান প্রাতজ্ঞা 
করলেন তিনি আর কখনও আমীর ওমরাহদের কথায় বিশ্বাস 
করবেন না। 


৯৬ তুরস্কের গল্পগাথা 


গল্প শেষ করে সেই বিজ্ঞ ব্যক্তিটি বাদশাজাদাদের সম্বোধন করে 
বললেন, “বুঝলেন তো, এ ওমরাহের মত আপনারাও আপনাদের 
পিতার উপদেশের মম" বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করতে পারেননি । 
এবার আমি বুঝিয়ে বলছি মন দিয়ে শুনুন_ 

“কথায় বলে মানুষের দশ দশা, কখনো হাতী কখনো মশা। 
আজ যিনি অর্থ ও সামর্থের চূড়ায় বসে নিজের জীবনকে 
উপভোগ করছেন, নানান দিক দিয়ে। তাঁকেই হয়তো 
একাদন জীবন ধারণের জন্য দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে 
বেড়াতে হতে পারে। বাদশা সেই ভেবেই বড় কুমার, 
আপনাকে তাঁর রাজ্যের প্রধান প্রধান শহরে বাড়ী তৈরী 
করতে উপদেশ 'দিয়োছলেন। এর যথার্থ তাৎপর্য এই যে; 
প্রাতটি শহরের এশ্বর্যবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনার 
আলাপ পরিচয় এবং সোঁহাদর্য গড়ে উঠুক এবং কখনও যদি 
কোনও বিপদে পড়েন তবে এই পরিচয় ও প্রীতির জোরেই 
সময়কালে তাঁদের সাহায্য পাবেন। 

‘মেজ কুমার! আপনাকে আপনার পিতার প্রতিদিন একটি করে 
কুমারী কন্যার পাণিগ্রহণ করতে উপদেশ দেওয়ার অর্থ_আক্ষরিক 
অর্থে বিবাহের নির্দেশ দেওয়া নয়; তিনি আপনাকে প্রতিদিন 
এক একটি শুভকাজ সম্পন্ন করতে বলে গোঁছলেন। আপনি 
অল্পবয়স্ক তাই জানেন না, প্রাচীন ইরাণী কবিরা তাঁদের কবিতায় 
শুভকাজকে কুমারা কন্যার সঙ্গে তুলনা করে গেছেন ৷ আপনি 
যদি প্রাতাদন এক একটি শ:ভকাজ করেন--যা সত্যসত্যই রাজ্যের 
ও সমাজের কল্যাণকর তবে বিপদের সময় আপনার আত্মীয় 
স্বজনেরা যত না আপনার উপকারে আসবেন-রাজ্যের তাবৎ 


তুরস্কের গল্পগাথা ৯৭ 


ও 


প্রজাবৃন্দ আসবে তার চেয়ে অনেক বেশী ৷ - 
‘আর ছোট কুমার! পরলোকগত বাদশা আপনাকে সত্য সত্য 
প্রাতাঁট খাদ্যের সঙ্গে ননী আর মধু মিশিয়ে খেতে উপদেশ 
দেনান। তাঁর উপদেশের তাৎপর্য ছিল আপনাকে সদালাপী 
‘ও মস্টভাষী করার ৷ কারণ যে ব্যান্ত যত সদালাপী ও িম্টভাষী 
তার বন্ধ:সংখ্যা তত বেশী ৷ এই হলো আপনাদের দেওয়া বাদশা 
তরলবেগের উপদেশাবলীর প্রকৃত অৰ্থ’ __ 

বলা বাহুল্য তিন বাদশাজাদা প্রবীণ ও জ্ঞানী ব্যান্তাটর পরামর্শমত 
কাজ করে আজীবন সুখে ও শান্তিতেই ছিলেন। {তন ভাইয়ের 


মধ্যে অর্থ-শান্ত বা প্রাতপাত্ত নিয়ে কখনও কোন গণ্ডগোল 
বাধোন। 
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মালিক নাজিন্প এবং 
ব্ূপসী আচন্রশান্প কাহিনী 


বাদশা কোয়ারুম ছিলেন মিশরের সুবিখ্যাত সুশাসকদের মধ্যে 
একজন ৷ তাঁর দুই পত্র ছিল । জ্যেণ্ঠের নাম মালিক আশরাফ, 
কাঁনষ্ঠের নাম মালিক নাজীর। 

বাদশা একাদন তাঁর বিশ্রামকক্ষে বসে পাত্রদের কথা চিন্তা 
করছিলেন। মান:ষের অবস্থা কখনও সমান যায় না। আজ 
{তান মিশরের সিংহাসনে বসে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যশাসন করে 
চলেছেন, কে বলতে পারে; তাঁর পাত্রদের ভাগ্যে এই রাজভোগ 
চিরকাল জন্টবে কিনা? শত্রুর আক্রমণে হয়তো তারা রাজ্যাহারা 
হয়ে সাধারণ মানুষের মভ অথবা তার চেয়েও নিম্নন্তরের অবস্থায় 
পেশছে কথ্টেসূষ্টে দিন গুজরাণ করতে বাধ্য হবে। কোনও 
বিশেষ শিক্ষার তারা শিক্ষিত নয় যে, সেই শিক্ষার পীজকে সম্বল 
করে ভন্রভাবে নিজের গ্রাসাস্থাদন নির্বাহ করবে। আবার শরীরে 
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নীল রন্তের আভিজাত্যটুকু থাকায় তাদের পক্ষে ভিক্ষা করাও 
কঠিন ৷ দস্ম্য-তপ্কর হওয়ার মতও তাদের মনের গঠন নয়। 
সুতরাং নিরন্ন উপবাসে তিলে তলে মত্যু ছাড়া তাদের ভবিতব্য 
আর কিছ নয়। 

ভাবতে ভাবতে বাদশার চোখজোড়া বাম্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তিনি 
স্থির করলেন, পত্রদের কোনও কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে 


তুলবেন। যাতে ভাবয্যতে কখনও কোন কষ্ট পেতে না হয় 
তাদের। 

জ্যেষ্ঠ পুর কিঞ্চিৎ বয়স্ক তার পক্ষে উপাদ্থত শ্রমসাপেক্ষ 
কাজ করা সম্ভবপর হবে না। জোর করে করাতে গেলে দেহে- 
মনে অন্ুচ্থ হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে কনিষ্ঠ পত্র এখনও 
তরুণ । দেহেমনে এখনও তাজা ও টগবগে । এখন থেকে চেষ্টা 
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করলৈ সে অবশ্যই শ্রমসাহফ কোন কাজে পোন্ত হয়ে উঠবে। 

এই সিষ্ধান্তে অটল থেকে বাদশা কোয়ায়:ম কনিষ্ঠ পত্র মালিক 
নাজ'রকে শ্রমসাধ্য অথচ তেমন অসম্মানকর নয় এমনই একি 
কাজ-__ওগ্তাগরী শেখবার জন্য কায়রো নগরীর খ্যাত দজাঁ 
বাবা মুস্তাফার কাছে পাঠিয়ে দিলেন যথাযথ নির্দেশ দিয়ে । 

বাদশার কাণ্ড দেখে আত্মীয়-স্বজনেরা তো বটেই অনেক দরবার 
আমীর ওমরাহ পর্যন্ত তাঁর [বিরুপ সমালোচনা না করে 


পারেনান। 

বাদশা কিন্তু কারোর সমালোচনা গায়ে মাখলেন না। 
কাজের জন্য এতটুকুও অনুতপ্ত হলেন না। 

অবশেষে একদিন তানি ইহলীলা সংবরণ করলেন ৷ 
‘সিংহাসনে আসীন হলেন মালিক আশরাফ 

মানুষের মন কতই না বিচিত্র। সিংহাসনে বসার আগে পযন্ত 
কনিষ্টের প্রতি জোণ্ঠের স্নেহ-ভালবাসার অস্ত ছিল না! ছোট 
ভাইকে দজপর কাছে পাঠানো হলে পিতার ওপর সবচেয়ে বেশী 
ক্ষুত্ধ হয়োছিলেন এই আশরাফই ৷ [তানি আজ সিংহাসন পেতেই 
তাঁর মন ও মত দুই-ই সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। ছোট ভাই 
নাজীরকে তান তাঁর চক্ষুশুল এবং নিরচ্কুশভাবে রাজ্যপাট 
ভোগ করার পথে এক সাংঘাতিক কাঁটা বলে মনে করলেন। তাই 
তাঁর প্রথম আর প্রধান কাজই হলো এই পথের কাঁটাকে সমুলে 
উপড়ে ফেলা॥ আর সেই উদ্দেশ্যেই তান তাঁর জনকয়েক 
অনুগত অননরকে সেই দজাঁর কাছে পাঠালেন কৌশলে নাজীরকে 


বন্দ করে আনতে ৷ 
কিন্তু নাজীর ছিলেন ঢের বেশী চালাক আর বাদ্ধিমান। দাদার 


নিজের 
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মতলব তিনি আগেভাগেই আন্দাজ করেছিলেন ৷ ফলে একাঁদন 
কাউকে কিছ: না জানিয়ে ছদ্মবেশে স্রেফ হাওয়া হয়ে গেলেন 
কায়রো থেকে। পথে একদল তীর্থযান্তরীর দলে ভিড়ে গিয়ে 
সোজা চলে গেলেন মক্কাশরীফে । 


মন্তায় এসে তিনি দল থেকে ছিটকে পড়ে একা একা এদিক সেদিক 
ঘরে ঘরে বেড়াচ্ছেন এমন সময়ে হঠাৎ পথের একপাশে একটি 
মুখবদ্ধ থালর দিকে তাঁর দৃষ্টি আকার্ষ'ত হলো ৷ লোক 


চলাচলের পথের থেকে একটু দরে পড়ে থাকায় স্বভাবতই অন্য 
কোনও পথচারীরও দৃষ্টি সৌদকে পড়েন । 


কৌতুহল নাজীর এপিয়ে গিয়ে থালটা হাতে নিয়ে অনুভব 
করলেন, ভিতরে যেন কিছ: কঠিন পদার্থ আছে। পাছে আর 
কারো নজরে পড়ে যায় এবং তান দোষা সাব্যস্ত হন এই ভয়ে 
নাজীর থাঁলটা নিজের পোষাকের অন্তরালে লুকিয়ে ফেলে আবার 


পথ হাঁটতে শুর: করলেন। ইচ্ছে রইলো কোনও নিভৃত স্থানে 
গিয়ে থলিটা খুলে দেখবেন তাতে কী আছে। 


কিছুটা পথ এসেছেন এমন সময়ে জনৈক ব্যান্তর কাতরাবিলাপধ্বান 
তাঁর কানে এসে বাজল। ভাঁড়ের মধ্যে কে যেন করুণ সুরে 
হায় হায় করছে। 

কে_ কেন কাঁদছে তা জানবার জন্য নাজার ভীড় ঠেলে ভিতরে 
ঢুকে দেখেন; এক বৃদ্ধ কপাল চাপড়ে কান্নাকাটি করছেন। তৰি 
বিলাপের কারণ তিনি তাঁর রাহাখরচের জন্য আনীত অথ*__যা 
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, একটি থলির মধ্যে রেখোঁছলেন-_পথে হারিয়ে ফেলে নিঃস্ব হয়ে 
পড়েছেন। তিনি তাই বার বার জনতাকে অনুরোধ করে বলছেন; 
যাঁদ কোন সদাশয় ব্যক্তি ও থাঁলটি কুড়িয়ে পেয়ে থাকেন; তাঁকে 
ফিরৎ দিলে তিনি চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন ৷ উপরন্তু তাঁর সদাশয়তার 
জন্য ওঁ ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত পুরস্কারও দেবেন ৷ 
নাজীর বুঝলেন, তিনি যে থলিটি কুড়িয়ে পেয়েছেন সোট এই 
বৃদ্ধের । থালাটির মধ্যে হয়তো বুদ্ধের আজীবনের সঞ্চয় আছে ॥ 
ভাষণ দয়া হলো তাঁর মনে । [তান বাদশাজাদা-_-আভিজাত্যপর্ণ 
নীল রম্তের আধিকারী-_তাঁর মানসিকতা কখনোই সাধারণ শ্রেণীর 
মানুষের মত হতে পারে না। বড়ারপ্‌র সব কাঁটকে কিছ; কছত 

বশীভূত করার শক্তি আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন। একজন অসহায় 

বৃদ্ধের আজীবনের পঠীজ অপহরণ করার মত নগচ প্ৰবাত্ত তাঁর 
নেই ৷ তাই তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে পোষাকের 1ভতর থেকে 
থালাটি বার করে বৃদ্ধের চোখের সামনে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, 

‘জনাব ৷ এটি কি আপনার ?? 

{নিজের থাঁলাটকে দেখে বৃদ্ধ আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। 

বললেন__হণ্যা, থালাটি তাঁরই ৷ প্রমাণ গ্রপে থালাটর বিশেষ 

কশট বৈশিষ্ট্যও দেখালেন সকলের সামনে । 

নাজণর সানন্দে তাঁকে থালটি প্রত্যর্পণ করলেন ৷ 

বৃদ্ধ বললেন, ‘বৎস ৷ আম অকৃতজ্ঞ নই। এবার আমার 

আমার জবানের দাম রাখতে দাও। তুমি এসো আমার সঙ্গে 

আমার তাঁবুতে ৷ তোমার প্রাপ্য আমি সেখানেই মিটিয়ে দেব)” 
নিজের তাঁবুতে এসে বৃদ্ধ প্রথমেই উৎকৃণ্ট খাদ্য ও পানীয় দিয়ে 
নাজপরকে যথেষ্ট সমাদর করলেন । তারপর তাঁর সামনে টোবলে 
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সেই হারানো থালাঁট সম্পূর্ণ উপ করে দিলেন। 

চমকে উঠলেন নাজীর। থাঁলটি দ্বর্ণমূদ্রার ঠাসা ৷ 

বধ সমস্ত অর্থ দুই ভাগ করে একভাগ নাজীরকে দিলেন । 
কিন্তু নাঙ্গীর কিছুতেই সেই অর্থ নিতে সম্মত হলেন না। 
বললেন, ‘একজন সং মানুষের যা করা উচিত আমি তাই করোছ। 
পদরদকারের লোভে একাজ করান। আমার অর্থে আসান্ত থাকলে 
সম্পর্ণ থালটাই নিতাম, 1ফরৎ আর দিতাম না ৷" 

বদ্ধ খুবই অভিভূত হয়ে পড়লেন এই কথায় । বললেন, “আমি 
এখন মসজিদে বাব উপাসনা করতে । বিশেষ করে তোমার মত 
সৎ *ও নিরলেোণভ যুবকের জন্য আল্লার কাছে মঙ্গল কামনা 


করতে। তুমি যাঁদ বিশ্রাম নিতে চাও অনায়াসেই এখনে বিশ্রাম 
নিতে পার। তোমার যাতে সেবা-য্ের তি না হয় সে বিষয়ে 
তীক্ষম নজর রাখতে বলে যাব আমার বান্দা-বাঁদীদের ৷’ 

নাগর এতক্ষণ কাঁ যেন চিন্তা করছিলেন। ব্‌ষ্ধের কথার উত্তরে 


বললেন, জনাব! আমার কিছু নিবেদন আছে। দয়া করে যাদি 
১০৪ তুরস্কের গল্পগ৷থা 


শোনেন_ 

-_কুণ্ঠা কিসের? নিভ'য়ে বল, বৎস ৷’ 

নাজীর চিন্তা করে দেখলেন, তাঁর পক্ষে কায়রো ফেরা আর 
নিরাপদ নয়। সন্ধান পেলেই বড় ভাই তাঁর গর্দান নেবেন ৷ 
সুতরাং কায়রো ছেড়ে ষতদ্‌রে থাকা যায় ততই মঙ্গল ৷ এই ভেবে 
তান জিজ্ঞাসা করলেন, জনাব ! আপনার নাম জানতে পার কি? 
নিবাস কোথায় ?’ 

- আমার নাম শেখ আবদুল্লা। থাকি বোগদাদ নগরীতে ৷ কেন 
বলো তো?” কৌত্হলা হলেন বৃদ্ধ। 

- আমার নাম (একটু থেমে ) নাসির ৷ থাকি কায়রোয় ৷ আমার 
দেশন্রমণের খুব শখ ৷ বিশেষ করে বোগদাদ নগরী দেখার সাধ 
বহ; দিনের । জনাব যদি আমায় অনুগ্রহ করে সঙ্গে নেন_? 

- শবলক্ষণ! তোমার মত সং ও নিলেোভ যুবককে আমার 
যান্রাসঙ্গগ হিসেবে পেলে আমি বিশেষ খুশী হব। বেশ, তুমি 
এখানেই থাক। আর দিন কয়েক পরেই এখানকার তীর্থদর্শন 
সেরে আমি দেশে ফিরব ৷ 

নাজীর সম্মত হলেন ৷ 


প্রাচ্যের বিখ্যাত নগরী বোগদাদ । 
ইতিহাস এবং কিন্বদন্তীর বি*ববিশ্রুত নায়ক খলিফা হারূণ অল 
রশিদের প্রিয় রাজধানী বোগবাদ ৷ দেখে দেখে আর আশ মেটেনা 
নাজীরের ৷ কায়রোর মত সুন্দর নয়, কায়রোর মত গোছালো 


তুরদ্কের গল্পগাথা ৪৫ 


লয় তব; নিজের রুপেই নিজে রূপবতী বোগদাদ। এর ইতিহাস; 
ঞাতহ্য আর আভিজাত্যই আলাদা ৷ 

নাজগর একাঁদন বন্ধেকে বললেন? ‘জনাব! আমি সবল ও কর্মঠ 
যুবক হয়ে আপনার প্রাতপালিত অন্নদাস রূপে থাকতে অসম্মান 
বোধ কাঁর। আম দজাঁর কাজ জাঁন। আমায় যাঁদ কোন 
দ্জর্শর দোকানে কাজে বহাল করে দেন তো খুশী হই ৷’ * 

বৃদ্ধ আবদল্লা নাজীরের কথায় মনে মনে খুবই সন্তুষ্ট হয়ে তাকে 
একটি গেনাজানা দজাঁর দোকানে কাজের জন্য নিয়ে গেলেন ৷ 
দজখ নাজীরের হাতের কাজের একটু নমনা দেখতে চাইল। নাজীর 
দ্রজাঁকে একখানা জামা তৈরী করে নিজের দক্ষতার পাঁরচয় দিলেন । 
তাঁর হাতের কাজ দেখে দজা অবাক হয়ে গেল ৷ এমন সুন্দর 
আর 'নপদুণ সেলাই ও কাটাইয়ের কাজ বোগদাদের অনেক অভিজ্ঞ 
দরজার পক্ষেও সম্ভব কনা তা সন্দেহের বিষয় । 

দরজা নাজীরের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মাস্ক পনেরো দানার 
মাহিনায় 1নজের দোকানে বহাল করে নিল । 
বাদশাজাদা নাজীর তাতেই খুশী । 


কালের কুটিল গাঁত অনুসরণ করা শন্ত । তার গাতর সঙ্গে সঙ্গে 
কারো অদণ্ট হয় সুপ্রসম্ন, কারো বা অপ্রসন্ন। যেমন বৃদ্ধ 
আবদুল্লা আর মালিক নাজীর--দ:ুজনেরই ভাগ্যের উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন ঘটল ৷ 


বৃদ্ধ স্বভাবতই একটু রগচটা মেজাজের মানুষ 'ছিলেন। নিজের 
৯০৬ তুরস্কের গল্পগাথা 


মতের সঙ্গে অপরের মতের একটু গরমিল হলেই প্রতিপক্ষের ওপর 
বিষম ক্রুদ্ধ হরে উঠতেন। সেই কাণ্ডই ঘটে গেল সৌদন। 


কোনও কারণে পত্নীর. ওপর ভয়ংকর রকমের চটে উঠে তান 


অসতক“ মনতে তাকে তালাক: দিয়ে বসালেন! 
তালাক্‌ পেয়ে সেই রাত্রেই আবদল্লা-গুহিণী স্বামীর ঘর ছেড়ে 
পিতৃগূহের দিকে পা বাড়াল । 

পরাদন বৃদ্ধের রোষানল শান্ত হলে তিনি নজের ভুল বুঝে 
যারপর নাই অনুতপ্ত হলেন ৷ কিন্তু পডত্নীকে ফিরে পাবার আর 
কোন উপায় তখন ছিল না ৷ বৃদ্ধ আবদলল্লা তখন স্হানীয় কাজী 
সাহেবের শরণ নিলেন। 

কাজনপাহেব বললেন, ‘আবদ:লা সাহেব, এ দেশের রীতি-নীত 
তোগআপনার'অজানা অত জানা | বিবকে 


আবার শাদা করতে হবে অন্য একজনকে! পরে এই নতুন খসম 


তুরস্কের গল্পগাথা ১০৭ 


তার নতুন বিবিকে তালাক দিলে, বাব ইচ্ছা করলে তখন আবার 
আপনাকে শাদী করে আপনার ঘরে যেতে পারে। তার আগে 
নয় 

বড়ই ভজ কট ব্যাপার । অথচ না মেনেও উপায় নেই ৷ 

অনেক ভাবনা চিন্তার পর বৃদ্ধ আবদল্লা নাজীরকেই এই কাজে 


জড়ানো যণক্তিযন্ত মনে করলেন। নাজীর তাঁর প্ৰিয়পাত্ৰ এবং 
স্বভাবেও সৎ ৷ 


অতঃপর নাজীরকে ডেকে সেই মতই ব্যবস্থা করলেন বন্ধ । 
সঙ্গেই দ্বিতীয় বার বিবাহ হলো বুদ্ধের পক্জীর। 

মজা শুরু হলো এইবার । 
নাজীর এবং বৃদ্ধের চতুর্থ 
ইতিপূর্বে কাউকে দেখেনি । 
পত্নী যখন-তখন বংশ্ধাই সে হং 


{১০৮ 


তার 


পঙ্গী আয়েশা দুজনের কেউই 
নাজীর ভেবেছিলেন, বৃদ্ধের 
ব। বৃদ্ধা না হলেও অন্তত 


তুরদ্কের গল্পগাথা 


প্রোঢ়া তো হবেই । আর আয়েশা ভেবেছিল-_দজাঁর দোকানের 
চাকর যখন-_তখন রূপ-গুণশীবদ্যা-বুদ্ধিতে কতই বা আর উন্নত 
হবে ? বয়নও কোন না হবে বছর চল্লিশ ৷ 

কিন্তু বাসরঘরে দুজনকে দেখে দুজনের চমক লাগল । কা সুন্দর 
দেখতে দুজনকে । দুজনেই স্থির করল কেউ কাউকে ত্যাগ 
করবে না। 

পরাদন প্রভাতে বৃদ্ধ আবদুল্লা এসে নাজীরের সিদ্ধান্তের কথা 


শুনে অবাক হয়ে গেলেন ৷ 
মহা সংকটেই পড়ে গেলেন । তিনি তখন আয়েশার কাছে গিয়ে 


তাকে ফিরে আসার জন্য বহু কাকুতি-মিনতি '*'অন:ুনয়-বিনয় 
করলেন। কিন্তু আয়েশার মন তাতে টলল না। 

বৃদ্ধ তখন কাজীর কাছে ছ:টলেন ৷ কিন্তু সেখানেও তাঁকে নিরাশ 
হতে হলো ৷ 

হতাশ এবং ভগ্ন মনে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন আবদহলা। 
আর এসেই এতবড় শোক ও বেইমানী সহ্য করতে না পেরে 


তুরস্কের গজ্পগাথা ১০৯ 


অসুস্হ হয়ে পড়লেন ৷ ক্রমে সেই অস্থপ্হতা বেড়ে গিয়ে তাঁর 
জীবনের আঁন্তমকাল এসে উপস্হিত হলো। বদ্ধ এই সময়ে 
শেষবারের মত নাজীরের দেখা পেতে চাইলেন ৷ 

নাজীর এলেন মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে । বদ্ধ 
সকাতরে তাঁকে বললেন, “নাজীর ! আমার সময় ঘানয়ে এসেছে । 
আর বেশীক্ষণ বাঁচব না আমি ৷ যাবার সময়ে তোমার অপরাধ 
আম মাফ করে গেলাম । তোমার আর দোষ কি? সবই খোদার 
মার্জ। কারণ খোদার কাছে আমিই প্রার্থনা করেছিলাম তখন 
এই বলে যে, হে খোদা, ইহজগতে আমার যা যা প্ৰিয় বস্তু এবং 
সম্পাঁওঁ আছে, এই সৎ আর লেভি যুবকটিযেন তার সবগ্লিরই 
আধকারা হয়। তখন কেন যে ওরকম প্রার্থনা তোমার জন্য 
করোছলাম তা জানি না। হয়ত স্বয়ং ঈশবরই আমাকে বাধ্য 
করোছলেন এভাবে প্রার্থনা করতে । যাক সে কথা। তুমি 
আমার প্রিয়তমা পদ্ধীকে গ্রহণ করেছ, এইবার আমার তাবৎ 


সম্পত্তির দখল নিয়ে আমার সেই প্রার্থনাকে সর্বাংশে সফল কর। 
আম আমার কথার খেলাপ করে মরতে চাইনা ৷’ 


এই বলে বদ্ধ আবদুল্লা তাঁর বালিশের নাচে থেকে একাঁট 
ইচ্ছাপত্র বার করে নাজীরের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, ‘এই 
আমার শেষ ইচ্ছাপত্র। সাক্ষী সাবুদ-এর দস্তখৎ সমেত আইন 
মোতাবেকই এটি সম্পাদন করা হয়েছে। ভয় নেই, তোমায় 
কোনও রকম ঝামেলায় পড়তে হবে না। আমি তোমায় 


সবস্তিঃকরণেই ক্ষমা করেছি এবং খোলা মনেই আশাবাদ করছি 
তুমি সুখী হও ৷’ 


এই ঘটনার তিনদিন পরেই বৃদ্ধ দেহত্যাগ করলেন। 


৯১০ তুরস্কের গ্পগাথা 


কিন্তু কালের কি কুটিল গাঁত ! বিধির ক 'বচিন্র লীলা ! অতি 
অক্পাঁদনের মধ্যেই নাজণীরের সব সুখের অকস্মাৎ অবসান ঘটল । 
একদিন তিনি সমস্ত দিন বোগদাদ নগরার মধ্যে আমোদ-আহলাদে 
কাটিয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে দেখলেন__বাড়ীর সদর 
দরজা বদ্ধ ৷ 'বাস্মত নাজীর -বার বার বন্ধ কপাটে আঘাত 
করলেন ; দাস-দাসীর নাম ধরে বার বার ডাকলেন {কম্তু কেউই 
তাঁকে দরজা খুলে দিতে এলো না । 

মহা অধৈর্যয এবং আঁতশত ক্রুণ্ধ হয়ে নাজীর তখন দরজা ভেঙে 
বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে আরো অবাক হয়ে 
গেলেন ৷ একট জনপ্রাণীও সে বাড়ীতে নেই ৷ স্ত্রী আয়েশার 
শয়নকক্ষে ঢুকলেন__আয়েশাও নেই ৷ শহুধ তা-ই নয় পিন্দ:ক 
থেকে টাকাকাঁড় পর্যন্ত উধাও ৷ 

দুশ্চিন্তায় নাজীরের মন ভরে গেল ৷ {তান স্ত্রীর শয্যাতেই দড- 
হাতে মাথা টিপে ধরে মৃহামানের মত বসে পড়লেন! চিন্তায় 
চিন্তায়ই সে রাত যে কখন কাবার হয়ে গেল নাজীর তা বুঝতেই 


পারলেন না। 


পরদিন প্রভাতে নাজীর আশ-পাশের প্রাতবেশীদের কাছে এ 
বিষয়ে অন:সম্ধান করলেন কিন্তু কেউই তাঁকে কিছু বলতে পারল 
না। নাজীর হতাশ হলেও হাল ছাড়লেন না। তান সাধ্যমত 
চেণ্টা করে চললেন এই রহস্যের সমাধান করতে । {ক্তু বিপদ 
দিপদেরই অনুগমন করে থামে । সমস্ত ঘটনা কাজী সাহেবের 


৬ 
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কানে উঠল। তিনি ভাবলেন, যুবক নিজেই তার বিবিকে হত্যা 
করে সমস্ত টাকাকড়ি সোনাদানা গোপন স্হানে লদকিয়ে রেখে 
এখন অপরাধ এড়াবার জন্য এমন শোক প্রকাশের অভিনয় করছে। 
তাই কাজী সাহেব নাজশরকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ 
করলেন। অবশ্য বিচারে নাজশীরের দোষ সপ্রমাণ করা গেল না বলে 
তান মুক্তি পেলেন। 

কারাগার যখন থেকে মুক্ত পেলেন তখন তিনি সর্বস্বান্ত । 
কাজেই বাধ্য হয়ে তাঁকে সেই ও্তাগরা বৃত্তি নিতে হলো ৷ 

দিন যায়। নাজীরের শোকাগ্সি আগের চেয়ে অনেক শান্ত ৷ দুঃখ 
কণ্টও আগের চেয়ে কম । একদিন তিনি দজাঁর দোকানে বসে 
নিজে মনেই কাজ করছেন এমন সময় জনৈক ব্যাস্ত সামনের পথ 
দিয়ে হেটে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল নাজীরকে লক্ষ্য 
ঝরে। বাদশাজাদা নাজীর না? চেহারায় কিছু পরিবর্তন ঘটে 
গেলেও লোকটি তাঁকে চিনতে অস্থাবধা বোধ করল না। 

নাজীরও তাঁকে চিনলেন । কায়রোর সেই মংস্তাফা দজখ। যার 
কাছে তাঁর ওদ্তাগরী বিদ্যায় হাতেখাড়। 

দধ্জনে দুজনকে দেখে খুব আনন্দ পেলেন । কথায় 
পেল যে, মিশরের তখত এখন শুন্য; কেন না মা 
আর বেচে নেই। 
মক্ষ্তাফা বলল, ‘হুজুর! আর দেরা করবেন না। তখতখাি পড়ে 
ররেছে। বেশীদিন খালি রাখাও ঠিক নয় ;ক 
রয়েছে চারদিকে। আমার ওমরাহরা আপনার সম্ধানেই রয়েছেন। 
আপনি সময়মত না গেলে তাঁরা বাধ্য হবেন অন্য কাউকে তখতে 
বসাতে । আপনি আমার সঙ্গে আজই কায়রোয় ফিরে চলুন ৷’ 
৯১২ 


কথায় প্রকাশ ' 
লিক আশরাফ 


রণ শত্রু ওৎ পেতে 
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ধথাকালে কায়রো পেশছে পিতার আমলের অনুগত আমীর 
ওমরাহদের সহায়তায় মিশরের সিংহাসন অধিকার করলেন মালিক 
নাজ'র। [সিংহাসনে বসেই প্রথম গে সংকাজটি তান করলেন 
তা হলো বদ্ধ ওস্তাগর মুস্তাফাকে উজীরের পদমৰ্যাদা দেওয়া ৷ 

কিন্তু মুস্তাফা সাবিনয়ে নাজীরের কৃতজ্ঞতার দান ফিরিয়ে দিয়ে 
বলল, “বাদশা ! আপনার অনুগ্রহের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ 
দিচ্ছি। আপাঁন মহৎ বংশের সন্তান, নিজে মহৎ তই মহতের 
মতই কাজ করেছেন। কিন্তু আমি তো জের যোগ্যতার কথা 
জানি। আমি ওস্তাগরীতে পটু কিন্তু উজীরীতে নই! আমি 
এ রাজ্যের উজীর হলে দেশের ও দশের ভিতে-বপরাতে ঘটে যাবে 
আমার অযোগাতা ও অনাভজ্ঞতার দরুণ । সে অমি হতে 
দিতে পার না। তারচেয়ে আপনি বরং আপনার পাঁরবারবগে'র, 
আপনার দরবারগণের এবং স্বয়ং আপনার জের পোষাক 
পারচ্ছদ প্রস্তুত করার ভার একমান্ত আমাকেই দিন ॥ তাহলেই 
আম খুশী হব ৷’ 
বাদশা নাজীর দজাঁ মুস্তাফার সারল্যে পরম সন্তুষ্ট হয়ে সেই 
রকম ফরমানই জারী করলেন তাঁর রাদ্যে! এ ছাড়াও দোকান 
সাজাবার ও বাড়াবার জন্য আরও কিছ; অর্থ তাকে পর'কর 


হিসেবে দিলেন । 


দরবারে একাদন বসে আছেন বাদশা নাজীর। ওমরাহদের ৰে 
- ন৷নান বাক্যালাপ করছেন, এমন সময় জনৈক কাজ এসে কুণিশি 
দি ১১৩ 
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করে সেখানে দাঁড়াল ৷ 

করজোড়ে নিবেদন করল £ 'জাহাঁপনা ! সম্প্রাত একজন খৃষ্টান 
সওদাগরের হত্যা-অপরাধে {তন ব্যাক্তিকে বন্দী করে আমার কাছে 
আনা হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'জন নিজের নিজের অপরাধ কবুল 
করছে। কিন্তু তৃতীয় জনের আচরণ বড়ই অন্ভুত। সে বলছে, 
যাঁদও সে সেই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নয় তবুও তার মত 
পাপ'র নাকি প্রাণদণ্ডই হওয়া উচিত৷ আমি তো তার কথার মর্ম 
কিছুই বুঝতে পাঁরান। তাই 1কংকত'ব্যাবময়ে হয়ে আপনার 
কাছে এসেছি ৷ আপাঁনই এ লোকটির বিচার করুন, হুজুর 2 
বাদশা কাজীর কথা শুনে বিশেষ কৌতুহলী হয়ে উঠলেন এবং 
সেই লোকটিকে দরবারে হাঁজর করতে আদেশ দিলেন কাজীকে। 
বাদশার হ'্কুমে লোকাটকে দরবারে এনে হাজির করা হলো । 
তাকে দেখেই বাদশা চিনতে পারলেন ৷ তানি যখন বুদ্ধ আবদ:- 
স্লার প্রাসাদে তাঁরই ইচ্ছাপন্রের বলে পত্নী আয়েশাকে নিয়ে জুখে 
স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন, এই লোকটিই সেই সময়ে তাঁদের 
নফর হিসাবে কাজ করছিল। 

বাদশা যে তাকে চিনতে পেরেছেন সে ভাব সম্পূর্ণ গোপন করে 
সম্পূ্ণ অপাঁরচিতের মত বললেন, “তুমি এ খুষ্টান সওদাগরকে 
কেন হত্যা করেছ? তখন কি ভাবান যে; পাপ কখনো চাপা 
থাকে না, ধরা তুমি পড়বেই ঃ আর তার যথাযোগ্য শাস্তিও 
তোমায় পেতে হবে?’ 

লোকটি কাতর কণ্ঠে জবাব দিল, “না না জাহাঁপনা, আমি আদৌ 
কোনো হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জাড়ত নই। তবুও প্রাণদণ্ডই যে 
আমার উপয্যন্ত শান্তি, আমার ইতিহাস শুনলেই আপনি তা 
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সঠিক বুঝতে পারবেন । আপনার অনুমাত পেলে আমি এই 
ভরপুর দরবারে আমার সেই পাপের ইতিহাস প্রকাশ করে 
প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি ৷’ 

অতঃপর বাদশার অনুমাত পেয়ে লোকাঁট বলতে আরম্ভ করল-- 
জাহাঁপনা! বিখ্যাত বোগদাদ নগরীতে আমার জন্ম। আম 
সেখানে নাসির নামে এক যুবকের নফর ছিলাম ৷ তাঁকে দেখতে 
ভারী সুন্দর ছিল ॥ মাফ করবেন হুজুর; অনেকটা যেন আপনার 
মতই । যুবক প্রথমে দর কাজ করতেন পরে তাঁর ভাগ্য সুপ্ৰসম্ন 
হয়। তিনি একজন বৃদ্ধ আরব-সওদাগরের তালাক দেওয়া 
বিবিকে শাদী করে অপাঁরমিত ধন-সম্পদের অধিকারী হন ৷ তাঁর 
স্ৰীও ছিলেন পরম রূপবতী । (মিঞা-বাবর সুখেই দিন 
কাটছিল । কিন্তু ও রমণীর বেইমানীতেই যুবকের সুখের সংসারে 
আগুন লাগল । মালিকের অনুপ্ছিতের সুযোগ নিয়ে তাঁর বাব 
একাদিন আমায় একান্তে ডেকে বললেন, আর তিনি এ সংসারে 
থাকতে চান না। তাঁর স্বামী নাকি রে:জ রাতে মাতাল হয়ে এসে 
তাঁকে মারধর করে। তান বাপের বাড়ি যেতে চান। আমি 
যাঁদ তাঁকে সাহায্য কার তবে তিনি আমায় বিশেষ পররস্কার 
দেবেন। 

তাঁর কথায় আমার মন ভিজে গেল ৷ সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। 
একদিন সুযোগ এল ৷ 

আমার প্রভু তাঁর বিবিকে সেদিন বলে গেলেন; সারাদিন তানি 
বাড়ি থাকবেন না__সম্ধ্যার পর ফিরবেন। শুনে আমাদের আর 
আহ্লাদের অবধি রইল না। কিন্তু অন্যান্য দাস-দাসীরা মঞ্জিলে 
থাকলে আমাদের অভিলাষ দিপ্ধিতে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটবে বুঝে 
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1বাঁবজী প্রত্যেককেই প্রত্যেকের অগোচরে কিছ না কিছ? কাজ 
ধদয়ে বাইরে পাঠিয়ে দলেন। আর আমাদের কোনও প্রাতবদ্ধক 
রইল না। আমরা যাবতীয় টাকাকাঁড় আর সোনাদানা নিয়ে 
চুপ ছাপ পালিয়ে গেলাম ৷ 

‘সোঁদন গোটা রাত তারপর দিন দুপুর পর্যন্ত একটানা পথ হেটে 
আমরা দুজনেই নিদারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম । চলাত পথে সহসা 
একাঁট মনোরম সরোবর নজরে পড়ল ৷ আমরা সেই সরোবরের 
তীরেই যাত্রাভঙ্গ করে বিশ্রামের আয়োজন করলাম । 


বিশ্রাম নিতে নিতে সরোবরের চারাদকে চেয়ে চেয়ে দেখাঁছ, হঠাৎ 
গাছপালার আড়ালে একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম । ভারা চমৎকার 
প্রাসাদ । কোনও ধনীর হবে নিশ্চয়ই__ভাবলাম। একটু পরেই 
এক যুবক জনাকয়েক নফরকে নিয়ে সেই প্রাসাদ থেকে বের হলেন 
এবং সরোবরের দিকেই আসতে লাগলেন । দুজন নফরের কাঁধে 
মাছ ধরার জালও রয়েছে দেখলাম । 

‘আগন্ত,কের মুখোমঃখি হওয়ার কোনো ইচ্ছা আমাদের; ছিলনা 
তাই তাড়াতাঁড় সেখান থেকে উঠে সরে পড়ার চেষ্টা করলাম । 
সফল হলো না সে চেষ্টা। তার আগেই তারা আমাদের দেখে 
ফেলল ৷ যুবক এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন ৷ সুম্দর চেহারা, 
সুন্দর পোষাক । দেখলেই আভজাত ও ধনী পাঁরবারের সন্তান 
বলে বোধ হয়। 

‘যুবক প্রথমে আমাকে পরে 'বাবজীকে তীক্ষ7 দৃষ্টিতে জারপ 
করে পরে 'বাবজীর দিকে চেয়ে স্মিত হেসে বললেন, সুন্দরী ! 
আম বসোরার সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র ॥ আধার নাম শাহজাদা 
জাফর। আমি এই প্রাসাদেই বাস কার। তোমাকে দেখে খুবই 
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পরির্রান্ত মনে হচ্ছে ইচ্ছা করলে আমার মেহমান হয়ে আমার 
প্রাসাদে কয়েক ঘণ্টা বিশ্ৰাম নিয়ে শ্রান্তি দূর করতে পার ৷ 
শাহজাদা যে দৃণ্টিতে বাবিজীর দিকে তাকাচ্ছিলেন আর 'বাবিজীও 
যে দৃষ্টিতে শাহজাদাকে দেখে'ছলেন তাতে আমার বিপদের 
সম্ভাবনা বোধ হলো ৷ আমি তাঁর এ প্রস্তাব সাবনয়ে প্রত্যাখ্যান 
করার আগেই 'বিবিজন তাঁর কথায় রাজী হরে গেলেন। 

অগত্যা আমাবেও যেতে হলো তাঁদের পিছন পিছন। একটি 
সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করলেন তাঁরা । আমায় কিন্তু সেই কক্ষের 
বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার নিদেশ নেওয়া হলো ৷ তাঁরা কক্ষে প্রবেশ 
করে দ:’জনে দুটি আসনে বসে নানা রকম বাক্যালাপ করতে 


শর করলেন! আমি দরে বাইরে বারান্দায় থাকায় কয়েকটি 
অস্ফুট শব্দ আর কিছু কিছ; হাসির আওয়াজ ছাড়া আর কিছ 
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শুনতে গেলাম না ৷ অনেকক্ষণ এইভাবে কাটাবার পর মনে মনে 
যখন 'বিরান্ত ও উদ্বিগ্নতা বোধ করছিঃ সেই সময় শাহজাদার এক 
ভৃত্য এসে তাঁদের এবং সেই সঙ্গে আমাকেও আহারের আমন্ত্রণ 
জানাল। সকলেই একসাথে আহারের গ্হানে উপাস্হত হলাম ৷ 
গগারপাটিরূপেই আহার হলো। অতঃপর শাহজাদা জাফর 
আমায় পরম বন্ধূভাবেই সুরাপানের জন্য অনুরোধ জানালেন ৷ 
ভদ্রতাবশতঃ আম তাঁর অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। 
জাননা সেই জুরায় {ক মেশানো ছিল ৷ আম কয়েক ঢোক সুরা 
গানের সাথে সাথেই হতচেতন হয়ে পড়লাম ৷ 


এপরাদন প্রভাতে যখনজ্ঞান ফিরল, দেখলাম, আমি সেই সরোবরের 
ধারে এক জায়গার পড়ে আঁছ। ব্যাপার কিছ? বুঝলাম না। 
বোঝার মত শরীর ও মনের অবদ্হাও তখন "ছিল না ৷ বড়ই ক্লান্ত 
আর দুর্বল বোধ করাছিলাম 1নজেকে ৷ চিন্তান্বত হয়ে আবার 
ফিরে গেলাম শাহজাদা জাফরের প্রাসাদে । দরজা বন্ধ ছিল। 
করাঘাত করলাম কয়েক বার। দরজা খুলল। একটি নফর 
এসে আমায় উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করে প্রশ্ন করল, “কে তুমি? 
এখানে কী চাও ?’ 

‘আমি বললাম, ‘ভাই, তুমি আমায় চিনতে পারছ না? কাল যে 
মাহলাটি শাহজাদা জাফরের মেহমান হয়ে এ প্রাদাদে এসেছিলেন 
আমি তাঁরই সঙ্গী।” 

নফর গন্ভীর মুখে সাফ জবাব দিল, “তুম ভুল করছ। কাল 
কোন মাহলাই আমাদের হুজুরের প্রাসাদে মেহমান হয়ে আসেন 
নি ৷” --এই বলে সে আমার মুখের ওপর পুনরায় দরজা বন্ধ 
করে দল । 
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“আমি তো হতবুদ্ধি! বুঝলাম এর ভিতরে অবশ্যই কোন 
বঢযন্ত্র আছে। নাহলে আমাকে স্থুরাপানে অচৈতন্য করে কেনই 
বা প্রাসাদের বাইরে রেখে আসবে? আর কেনই বা আমার মাল- 
{কনের উপস্হিতির কথা অস্বীকার করবে? আমার ভাষণ 
অনুশোচনা হতে লাগল নিজের কৃতকের জন্য । 

পাঁ. শেষে দুঃখে ও কণ্টে পাগলের মত হয়ে সেই পাপিষ্ঠাকে মনে 
মনে অসংখ্য ধিক্কার দিতে দিতে সে স্হান ত্যাগ করলাম ৷ মনের 
যেমন চ্হিরতা ছিল না, পথেরও তেমনই 'স্হিরতা ছিল না। 
উদ্দেশ্যহঈনভাবে ঘুরতে ঘুরতে মান্ন গতকাল সম্ধ্যাতেই এই 
কায়রো শহরে এসে পেশীছেছি। 


‘হজৱরৎ ! সারাদিন পথচলার পাঁরশ্রমে অশেষ রকমে ক্লান্ত হয়ে 
কোথাও কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য সারা মন আকুল হয়ে উঠল। 
কিন্তু অচেনা অজানা জায়গায় কোথায় কার কাছে আশ্রয় নেব তা 
ভেবে পেলাম না ৷ ক্রমে রাত বাড়তে লাগল । আমি তখনও 
অন্ধের মত একটু বিশ্রামস্হল, একটু আশ্রয়স্হল খুজে বেড়াচ্ছি। 
হঠাৎ চলতি-পথে কার যেন এক প্রাণঘাতী আর্তনাদ অন্ধকারে 
আমার কানে এসে পৌীছল । আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম ৷ 
‘অন্ধকারের জন্য প্রথম কিছ: দেখতে পাইনি । পরে চোখে 
অন্ধকার হয়ে এলে দেখলাম দ:’জন বদমায়েস একটি লোককে ধরে 
আঘাতের পর আঘাত করছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পরিশ্রমে আমি 
তখন খুবই অবসন্ন_দৰব'ল । তাই আমি সেই হতভাগ্যকে কোন 
সাহায্যই করতে পারলাম না ৷ বদমায়েসরা তাকে 'নার্বকারে খনন 
করল ৷ আর আমি নিরুপায় হয়ে তাই দাঁড়িয়ে দেখলাম ৷ 

‘তারপর বদমায়েস দুজন পলায়ন করল। ইতিমধ্যে মৃতব্যান্তর 
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কাতর আর্তনাদে আকৃষ্ট হয়ে জন দুই-তিন শান্তিরক্ষক প্রহরী 
সেই চ্হানে দ্রুত এসে পড়লেন ৷ দ:দ্কৃতকারীদের পালাতে লক্ষ্য 
করাছলেন তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীতে ফঃ দিয়ে অন্যান্য সহযো- 
গাঁদের সতর্ক করে 'দিলেন। তারা ধরা পড়ল। সেইসঙ্গে 
আমাকেও ধরলেন ঘটনা্ছলের কাছাকাছি থাকার জন্য । ভাবলেন, 
আমিও বৰি হত্যাকারীদের সহযোগী__সময়মত পালাতে 
পারিনি। 

হিজর ! অকপটে সব প্রকাশ করলাম। আমি এ খৃষ্টান 
সওদাগরের হত্যাকাণ্ডের অপরাধে বিন্বমান্র অপরাধী নই ৷ আম 
আমার মানবের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা আর অন্যায় করেছি, 


“শুধ সেই অপরাধে আপরাধী। আর আমার নিজের বিবেকের 
বিচারে সে কারণে আমার প্রাণদণ্ডই বিধেয় ৷ 

বাদশা কিছুক্ষণ স্তন্ধ থেকে অবশেষে বললেন, যুবক! তোমার 
অপরাধের জন্য_-প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়াই আমার উচিত ছল 
বটে কিন্তু যেহেতু তুমি অনুশোচনায় দগ্ধ এবং সে অনুশোচনা 
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যথাথ‘ ও অকৃত্রিম তাই আমি তোমায় কেবল ভাঁবষ্যতের জন্য 
সতক করেই মযৃক্তি দিচ্ছি। যাও ৷ 
যুবক বাদশা নাজীরকে কুর্ণশি করে দরবার গৃহ ত্যাগ করল । 


পাঁথবী বিখ্যাত বাদশা হারুণ-অল-রাঁশদের মত বাদশা নাজীরও 
নিজের চোখে প্রজাদের অবস্হা দেখবার ইচ্ছায় মধ্যে মধ্যে ছদ্মবেশে 
গভীর রাঘ্িতে শহরে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। 

একাঁদন রান্রে তিনি এইভাবেই ঘঃবছেন ৷ জনকয়েক বিশ্বন্ত ও 
সাহদী অন:চর ছায়ার মতই তাঁকে অনুসরণ করছে পিছন থেকে ৷ 
এমন সময় সেই ?নশাথ রজনীীতে একটি রমণীর করুণ কণ্ঠগ্বর 
তাঁর কানে এসে বাঙ্গল ৷ রমণী ধেন শোকে আকুল হয়ে বিনিয়ে 
বানিয়ে কাঁদছে । 

এত রাতে কে কাঁদে ? কেন কাঁদে? এ কান্না কি রোগ যন্ত্রণার ? 
কোন মৃতের জন্য? নাক আঘাতের বেদনার? জানতে 
কৌতুহল হলো বাদশ,। [তান শব্দ অনুসরণ করে বুঝতে 
পারলেন, সম্মুখস্থ একটি বৃহৎ অট্টালিকার অভ্যন্তর থেকেই এ 
কান্নার শব্দ ভেসে আসছে ৷ বাদশা নাজীর এই কান্নার কারণ 
জানবার জন্য ব্যগ্ন হয়ে জঃনক পণ্বচরকে অট্টালিকার বন্ধ দরজায় 
আঘাত করতে আদেশ করলেন ৷ 

দরজায় আঘাতের শব্দ শুনে কিছুক্ষণ পরে একটি ভৃত্য শ্রেণীর 
লোক এসে দরজা খুলে দিল এবং বাদশার পাম্বচিরদের সণস্ত ব 
অবচ্হায় দেখে, সে আর ভয়ে কোন প্রতিবাদ না করে একপাশে 
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৬ 


সরে দাঁড়াল । বাদশা নাজীর দাসকে এই কান্নার কথা জিজ্ঞাসা 
করলে সে তাদের পথ দেখিয়ে একটি কক্ষের সামনে এনে হাজির 
করল ৷ 

ঘরের ভিতরকার যে দৃশ্য বাদশা দেখলেন তাতে তাঁর বিস্ময় চরমে 
উঠল ৷ 

তান দেখলেন, দুটি জোয়ান চেহারার হাবসী খোজা একটি 
রূপবতী নারীকে ক্রমাগত বেত্রাঘাত করে চলেছে । একজন সুদ্দর 
যুবা পুরুষ একটু তফাতে বসে হিংস্র উল্লাসে রমণীটর সেই 
নিগ্ৰহ দৃশ্য উপভোগ করছে । কান্না এই রমণীরই । তার সর্বঙ্গ 
ক্ষতবিক্ষত এবং রক্তাপ্লুত। 

জনাকয়েক সশস্ত্ৰ পুরুষকে সেই কক্ষে করতে দেখে হাবসী 
খোজারা তাদের বেত্রাঘাত বন্ধ করল এবং যুবক দুই শেখে বগ্ময় 
আর ক্রোধ নিয়ে আগন্তুকদের পানে ফিরে তাকাল ৷ রমণাীকে এক 
নজরে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন বাদশা । এ সেই আয়েশা ৷ 
তান তখন কৌতুহলী হয়ে যুবককে এই ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা 
করলেন । 

যুবক প্রথমে তাদের এই কক্ষে অনাহুতভাবে প্রবেশে ক্রুদ্ধ হলো ও 
কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী নয় বলে জানাল॥ পরে জনৈক 
গাণ্বচিরের প্রমুখাৎ বাদশা নাজীরের প্রকৃত পারচয় পেয়ে সে 
নিজের উ্ধত্যের জন্য মাজ'না ভিক্ষা করে সাবনয়ে বলল, 
হিজরত! এই স্ত্রীলোকটি আগার 'বাব। {কিন্তু সে এমনই 
পাপিনী যে, এর পাপের 'ফারীন্ত শুনলে আপান আমার এই 
নিষ্ঠুরতাকে কখনোই অসঙ্গত ও অন্যায় বলে মনে করবেন না । 
£আলমপনা! আমি বসোরার সুলতানের ভ্রাতুষ্পৃত্র॥ আমার 


১২২ তুরফ্কের গল্গগাথা 


নাম জাফর। বোগদাদ নগরী থেকে কিছদুরে এক সরোবরের 
ধারে উদ্যানের মধ্যে আমার নিজস্ব একটি প্রাসাদ আছে। আমি 
বেশীর ভাগ সময়ই সঙ্গী-সাথী ইয়ার-বন্সী আর বান্দা-বাঁদীদের 
নিয়ে সেই প্রানাদে আরামে-বিলাসে দিন কাটাতাম ৷ একাদন 
সম্ধ্যাবেলায় কয়েকজন ভূত্যকে নিয়ে সেই সরোবরে মৎস্য শিকারে 
যাচ্ছি এমন সময়ে এই রমণীকে দেখতে পেলাম ৷ এর সঙ্গে একটি 
লোক ছিল, তাকে দেখে এর অনুচর বলেই বোধ হলো। আমি 
এই রমণীকে বিশেষ ক্লান্ত অবসন্ন ও ক্ষযধাৰ্ত দেখে আমার প্রাস দে 
বিশ্রাম নিতে ও পান ভোজন করতে অনুরোধ করলাম । এ তাতে 
রাজীও হলো । 

যথাযোগ্য আদরে রমণীকে আমার প্রাসাদে এনে, তাকে বিশ্রামের 
সুযোগ দিয়ে এক সময় পারচয় জানতে চাইলাম ৷ রমণী জানাল 
তার নাম আয়েশা, তার {পিতা বোগদাদের একজন গণ্যমান্য রাজ 
কর্মচারী । তিনি একজন বৃদ্ধ অথচ অত্যন্ত ধনী ব্যান্তর সঙ্গে 
তার শাদণর বন্দোবস্ত করায় নিরুপায় হয়ে সে একজন িদ্বস্ত 
নফরকে ‘নিয়ে পিতৃগৃহ হতে পলায়ন করে এসেছে । তার গন্তব্য 
ছিল বসোরা নগরী । 

আম আয়েশাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিলাম ৷ বললাম, সে যাদ 
রাজী থাকে তবে আম স্বয়ং তাকে শাদী করতে প্রস্তুত আছ। 
বংশ গাঁরমা আমারও কিছ কম নয় ॥ আমিও. আমার পাঁরচয় 
দিলাম তাকে ৷ 

‘আয়েশা সম্মত হলো আমাকে শাদা করতে ৷ সেই সঙ্গে অনুরোধ 
করল, সঙ্গের নফরটির বিশ্বম্ততার সম্পর্কে তার মনে বিশেষ 
সন্দেহ দানা বেধে উঠেছে ৷ হয়ত সে পাঁথমধ্যেই আকুণ্ট হয়ে 


তুরস্কের গল্পগাথা ৯২৩ 


সুযোগ বুঝে তার সর্বনাশে উদ্যত হবে, না হয় সে তার পলায়নের 
খবর তার পিতাকে জানাবে। সুতরাং সর্বাগ্রে এই নীচাশয় 
লোকাঁটকে হত্যা করে নিজের পথ কণ্টকমনন্ত করা দরকার । 

আমি আয়েশার কথায় সায় দিলাম বটে কিন্তু বিনা কোনও 
অপরাধে কেবলমান্র অনুমানের উপর নভ“রশখল কারো 
অনুরোধে ব্যাচারকে হত্যা করতে আমার মন রাজী হলো না। 
আম তাই সেই ভৃত্যাটকে মাদকদ্রব্য পান করিয়ে তাকে হতচেতন 
করে আমার প্রাসাদ থেকে দুরে সরিয়ে দিতে দেশ দিলাম 
আমার অন;চরবর্ণ কে । তারপর দু-এক দিনের মধ্যেই আয়েশাকে 
নিয়ে এ প্রাসাদ পারত্যাগ করে বসোরায় গিয়ে আয়েণাকে বিবাহ 
করে পরম আনন্দে দন কাটাতে লাগলাম । 

‘বেশ মসৃণ গাঁতিতেই চলছিল আমাদের সুখের 'দিনগ্ল । এমন 
সময় হঠাৎই এক অকল্পনীয় বিপদ এসে হাজির হলো আমাদের 
রাজ বংশের সামনে । কি কারণে জানি না বোগদাদের সুলতান 
আমাদের সুলতানকে সবংশে ধংস করে বসোরার সিংহাসন দখল 
করবার জন্য নাকি সৈন্য সজ্জা শুরু করে দিয়েছেন বলে সংবাদ 
পৈলাম ৷ প্রাণে ভয় ঢুকে গেল আমার । নৃশংসভাবে শন্তপক্ষের 
হাতে নিহত হওয়ার আশঙ্কায় একরাত্রে বাশকছ মূল্যবান সম্বল 
ছিল, সমস্ত নিয়ে আয়েণাকে 'নয়ে ছদ্মবেশে গৃহত্যাগ করলাম ও 
ঘুরতে ঘুরতে এই নগরীতে এসে দ্থিত হলাম । 

এখানেও জুখে-দঃখে আমাদের দিন কেটে যাচ্ছিল । নিজেদের 
ভরণ-পোষণ ও স্ুখ-চ্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং সেই 
প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য বৃত্তির দরকার ॥ আম তাই সওদাগরী 
বাত গ্রহণ করলাম ৷ ফলে আমায় প্রায়ই বাড়ীতে অনুপাচ্হিত 


৯২৪ তুরস্কের গল্পগাথা 


থাকতে হতো ৷ পাপীয়সী আয়েশার অন্তরে যে পাপ এতাঁদন 
সুযোগ ও সুবিধার অভাবে মাথা লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়োছিল+ 
একবার ভা মাথাচাড়া দিয়ে জেগে উঠল ৷ গোপনে সে শহরের 
উচ্ছৃঙ্খল আর বদমাস যুবকদের সঙ্গে সে আমোদে মেতে উঠল ৷ 
শুধু তা-ই নয়, নিজের অদম্য আমোদ বাসনা মেটাবার তাগিদে 
শেষ পর্যন্ত আমার বাড়ীতেই নফরদের দ্বারুহ হলো ৷ এমনাঁক 
একজনকে প্ররোচিত পর্যন্ত করল আমার জীবননাশের। কিন্তু 
খোদা মেহেরবান ! আমার সেই নফরাট খুবই সং, সাধন এবং 
িবস্ত হওয়ায় সে আয়েশার বয়ে অকপটে সবাঁকছ; আমার 


কাছে ব্যক্ত করোঁছল ৷ 


আম হয়তো হত্যাই করে ফেলতাম 
তো ওকে অন্তর দদয়ে ভালবেসৌছলাম। সেই ভালবাসার 


খাতিরেই আয়েশাকে প্রাণে মারতে পারলাম না। ওর প্রত একশো 
ঘা কোড়ার বদ্দোবস্ত করলাম প্রতাঁদন। যাতে পাপিনী তিলে 
তিলে বুঝতে পারে তার পাপের ও গব*বাসঘাতকতার পাঁরণাম 


কত ভয়ানক ৷ 
বাদশা নাজীর এতক্ষণ 


দূশ্ঠারত্রাকে কিন্তু একাদন 


মন দিয়ে শমনছিলেন যুবকের কাহিনী ৷ 


যুবক স্তব্ধ হলে {তান বললেন, শাহজাদা জাফর ! তুমি কোনও 
অন্যায় করান ৷ তবে আয়েশার শাস্তিটাও উপযুক্ত হয়ান। গুরু 
পাপে লঘু দণ্ড হয়েছে । ওর একমাত্র দণ্ড মৃত্যুদণ্ড | ওর মত 
ডাীকনী বেচে থাকলে অনেক নুখের সংসারেই দুঃখের আগ'ন 
জহলে উঠবে ৷ অনেক দনরপরাধী প্রাণই বনণ্ট হবে ওর খেয়াল- 
₹ আমি বাদশা নাজীর স্বয়ং তোমাকে হুকুম 


খেলায় । কুতরা 
মহে জলে ডুবিয়ে হত্যা কর ৷” 


করছি-_-এ কালসাপিনীকে এই 


তুরস্কের গল্পগাথা ১২৫ 


বাদশার আদেশ মতোই কাজ হলো ৷ আয়েশাকে জলে ডুবিয়ে মারা 
হলো। কিন্তু এ দক্ট চিত্রা রাক্ষসী মৃত্যুর পরেও তার শেষ 
কামড় দিতে ভুল করল না। আয়েশার মৃতদেহ নদীর জলে 
ভাসতে ভাসতে এক ভয়ানক বনের কাছে এক গাছের শিকড়ের 
সঙ্গে আটকে গেল ৷ সেই নদীতে বহু জলচর মাংসাসী প্রাণী 
ছিল...সেই বনে বহ; হিংস্র বন্য জানোয়ার ছিল কিন্তু কেউ তারা 
পাপীয়সী রমণীর মৃতদেহ স্পশ* করল না। এ দেহ পচতে 
লাগল। দঃগন্ধি ছড়াল। জল বিবান্ত করল। ফলে সেই বনের 
পশনপাখী এবং বনের ধারে যে নগরী ছিল, সেই নগরীর বহু 


লোক এ দঃগন্ধযুন্ত বায়; সেবনে ও বিষান্ত জল পানে অন্ু্হ 
হয়ে প্রাণ হারাল। < 


টি তুরস্কের গল্পগাথা 


উজীচন্বন্র বুদ্ধি 


আত প্রাচীনকালে পারসাদেশের অধাশ্বর ছিলেন সুলতান 
সব্ন্তাগিন নানান রাজোচত গুণাবলীতে তিনি গ:ণান্বিত 
'ছিলেন। কেবল একটি মাত্র দোষ ছিল তাঁর । অত্যন্ত মৃগয়াসন্ত 
ছিলেন তিনি । অবশ্য এটাকে যাঁদ দোষ হিসেবে ধরা যায়, 
তবেই । রাজকাষে সবুক্তগনের আদৌ মন ছিল না! উজীর 
১ওমরাহদের ওপর রাজ্যের দেখাশোনার সব ভার ছেড়ে দিয়ে [তিনি 
শুধু মগয়াতেই মত্ত থাকতেন। ফলে ঘা হবার তাই হলো। 
সুলতানের অনুপস্হিতি ও অমনোযোগিতার দরুণ রাজ্যমর 
নানান অরাজকতা ও িশৃংখলা দেখা দিল ৷ যাঁরা শান্তমান আর 
বৃদ্ধিমান তাঁরাই হলেন লাভবান» মরার মধ্যে মারা পড়ল 
নিরীহ প্রজারাই। একজন কনিষ্ঠ উজীরই যা ছিলেন সং ও 
জুবুদ্ধিষযক্ত॥ কিন্তু তাঁর একার প্রচেস্টাতে কতটুকুই বা আর প্রাত- 
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{বিধান হতে পারে ? [তান এবং তাঁরই অনুগামদ আরো দু-একজন 
অনেক চেষ্টা করলেন সুলতানের মন ও দৃষ্টি এই সমস্ত 
ঘটনাবলীর 1দকে ফেরাতে__সুলতানকে মগয়াসন্তি থেকে দুরে 
রাখতে, কিন্তু সফল হলেন না। ফলে ক্রমশই তাঁরা হতাশা বোধ 
করতে লাগলেন। সামনা সামান গ্রভুকে তাঁর দোষের কথা বলা 
কাঁঠন এবং ব্ধপ্ধমানের কাজ নয়। তাতে িতে-বিপরীত হওয়ার 
সম্ভাবনাই বেশী ৷ সুলতান রেগে গিয়ে তক্ষদাণ তাঁর গর্দান 
{নিতে পারেন ৷ তাই উজীর কাসেমাল কৌশলে কার্ষোদ্ধারের 
মতলব আঁটলেন ৷ 

একাঁদন তন স্বয়ং সুলতানের সঙ্গে মগয়া গমনের আগ্রহ প্রকাশ 
করলেন। সুলতান খুবই খুশী হলেন তাঁর প্রস্তাবে । পরের 


দিনই কাসেমালকে নিয়ে সব্য্তাগন 'নিগ ত হলেন তাঁর প্রয় 
[শিকারখেলায় । লোক-লদ্কর নিয়ে চলেছেন তাঁরা । কাসেমাঁলর 
ভাগ্যগ;ণেই কনা কে জানে, যাত্রার গোড়াতেই দ:-ঢারটে ভাল ভাল 
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শিকার করলেন সুলতান । ফলে তাঁর মন খবই প্রফুল্ল ছিল। 
সুযোগ বুঝে কাসেমালি এক সময়ে বললেন, ‘জানেন মালিক; 
আমি একটা গপ্ডাবদ্যা জানি । এতাঁদন প্রকাশ কারনি কারণ তার 
দরকার পড়েনি। আজ আপনার সঙ্গে এই গহন বনে শিকার 
খেলতে এসে বিদ্যাটা জার করতে খুব মন চাইছে ৷ 

উজণরের কথায় আশ্চর্য হয়ে সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন; ‘তুমি 
গপ্তবিদ্যা জান ! বলো কি! কী সেই বিদ্যা? 

কাসেমালি সাবনয়ে এবং সলজ্জে জবাব দিলেন, ‘আজ্ঞে এক ওস্তাদ 
জাদুকরের কাছে: পক্ষীবিদ্যা শিখেছিল৷ম কয়েক বৎসর পুবে। 
তাঁর দেওয়া মন্ত্রের গণে পাখীর ভাষা আম ঠিক মানুষের ভাষার 
মতই বুঝতে পারি ৷” 

সুলতান কিছুতে: বিশ্বাস করতে রাজশ হলেন না তাঁর উজীরের 
কথা । কাস্মোলি তখন প্রমাণ দিতে প্রস্তুত হলেন ৷ 


সারাটা দিন মগয়ায় কাটল ঘোর উত্তেজনা আর অসম্ভব গরিগ্রমের 
মধ্যে । সন্ধ্যার প্রাকালে যখন শ্ৰান্ত ক্লান্ত দেহে বনের পথ ধরে 
রাজধানী আভমুখে তাঁরা ফিরছেন, সেই সময় পথে একটি বৃক্ষ- 
কোটরে দুটি প্যাচাকে বসে থাকতে দেখে উজীরের গ:স্তাবিদ্যার 
কথা সহসা মনে পড়ে গেল সুলতান সব্যন্তাগনের। তৎক্ষণাৎ 
তানি তাঁকে ডেকে তার সেই বিদ্যার প্রমাণ চেয়ে বসলেন। 

সুলতানের আদেশ পেরে কাসেমাল ঘোড়া থেকে নেমে হোঁটে 
গেলেন সেই বৃক্ষ পর্যন্ত তারপর তার তলদেশে 'স্হরভাবে দাঁড়িয়ে 
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পাচা দুটর ডাক শুনতে লাগলেন একমনে । 
কছক্ষণ পরে ফরে এলেন কাসেমালি ৷ তাঁর মুখভাব রীতিমত 
গদ্ভীর। 

{তান সুলতানকে কু্নশ করে বললেন, ‘জাহাঁপনা । আমার 
ওজ্তাদের কৃপায় আমি ওদের কথাবাতণ শুনে যা বুঝতে পারলাম 
তাতে বোধ হলো ওরা আপনাকে লক্ষ্য করেই নিজেদের মধ্যে 
আলাপ আলোচনা করছে ৷ কিন্তু আপনার কাছে সেকথা প্রকাশ 
করতে আমার সাহস হচ্ছে না ৷ 

কাসেমালর কথায় সুলতানের ওৎসুক্য বেড়ে গেল ॥ তান তাঁকে 
অভয় প্রদান করলেন । তখন উঙ্গীর বলতে লাগলেন, হিজরং ! 
এ পাচা দুটির একটির ছেলের সঙ্গে আরেকটির মেয়ের বিবাহের 
সম্বন্ধ স্হির হয়েছে ৷ বরকতাঁ কন্যাকতাঁকে বলছে ৪ ভাই; যাদি 
তুমি যৌতুক হিসেবে আমাকে গোটা পাঁচেক উচ্ছন্নে যাওয়া 
নগরাঁ--( যেখানে নগরা ধ্বংস হয়ে বন-জঙ্গল গাঁজয়ে উঠেছে, 
মানুষজন ভিটে ছেড়ে পালিয়েছে) দিতে পার তবেই তোমার 
মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিতে রাজী আছি। নইলে 
নয়।” 

জবাবে কন্যাকৰ্তা জানাল £ “ভাই, এ তো আত সামান্য কথা। 
পাঁচটা কী বলছ, আমি এই বিবাহের যৌতুকস্বরূপ তোমাকে 
পণচশটা উচ্ছন্নে যাওয়া নগরী দান করতে পাঁর। সুলতান 
সবুজ্জাগিন দীর্ঘায়ঃ হোন। তিনি যতদিন পারস্যের সিংহাসনে 
বসে থাকবেন ততাদিন উচ্ছন্ন-নগরীর কোন অভাব থাকবে না।” 
মালিক ! এই ধরনের কথাবাতই বলাবাল করাঁছল ওৱা ৷ 

সংলতান যেমন বযাদ্ধমান তেমনইচতুর ছিলেন। [তান কাসেমালির 
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কথা শুনেই বুঝতে পারলেন সে তাঁকে কৌশলে হিতোপদেশ 
দিচ্ছেন । সত্যই তো! [তিনি মৃগয়া নিয়ে এতই মত্ত যে রাজ্যের 
ভাল মন্দের কোন খবরই রাখেন না বহুদিন ধরে ৷ রাখার ফ;সরং 
কোথায় তাঁর ? রাজ্যের অবচ্হা যে এত শোচনীয় আর ঘোরালো 


হয়ে উঠেছে তা তিনি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি ৷ 
সুলতান আর কোন মন্তব্য না করে নীরবেই ফিরে এলেন 


রাজধানীতে । তার পরদিন থেকেই তাঁর মধ্যে ঘটল এক আশ্চর্য 
পারবর্তন। তিনি মৃগরা এবং অন্যান্য বিলাসব্যসন পরিত্যাগ 
করে রাজকায ও প্রজাপালনে মনোযোগী হয়ে উঠলেন ৷ অবশেষে 
তাঁর এঁকাস্তিক যত্র ও প্রচেণ্টায় তাঁর নণ্টপ্রায় সাম্রাজ্য আবার নতুন 
করে শ্রী ও সমহৃপ্ধশালী হয়ে উঠল। প্রজারা আবার সুখে শান্তিতে 


বাস করতে লাগল ৷ 
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সন্ন্যযসী ও শয়ভালনৰ্র গল্প 


অনেক দিন আগে ভারতবর্ষের যশপুর রাজ্যে বারমিসা নামে এক 
সন্যাসী বাস করতেন । একটি গ্রামের শেষে তাঁর কুটির ছল ৷ 
সেখানেই তানি দিনরাত তাঁর সাধন-ভজন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। 
ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁর মধ্যে এক অলোঁকক শক্তির সণ্ঠার হয়ে 
ছিল, যার ফলে তান যত কঠিন আর জাটল ব্যাঁধই হোক না 
কেন, অনায়াসেই সেই ব্যাঁধগ্রচ্হ রোগীটিকে সত্বর নিরাময় করে 
দিতে পারতেন ৷ এই কারণে তাঁর নাম দেশ বিদেশে বিশেষভাবে 
প্রচারিত হয়ে পড়োছল। অসংখ্য ভন্তও জুটোছল। 
একবার ঘশপরের রাজার মেয়ের দারুণ উৎকট এক ব্যাধি দেখা 
*দিল। রাজ্যের বিভিন্ন চিকিৎসকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও 
রাজকন্যাকে ব্যাধিমন্ত করতে পারলেন না। উপায়ন্তর না দেখে 


রাজা শেষ পর্যন্ত কন্যাকে সন্ন্যাসীর কাছে পাঠানোই মনচ্ছ 
করলেন। 
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সেই মতই করা হলো ॥ রাজকন্যাকে পাঠানো হলো সন্নাসী 
বারমিসার কুটিরে। এইবার ঘটল এক অদ্ভুত ব্যাপার ৷ যা আগে 
কখনো হয়ান.-.যা হওয়ার অন:ুমান্র আশংকাও কেউ করেনি -"" 
যা একান্ত অসম্ভব কাণ্ড বলেই মনে করত সবাই, সেই ব্যাপারই 


ঘটল। সালংকারা রাজনশ্দিনীকে দেখে বশে সন্ন্যাসীর চিত্ত 
চাণ্ডল্য উপস্হিত হলো ৷ 

সেই গ্রামেরই অপর প্রান্তের বনে একটি গাছে শয়তান থাকত। সে 
সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা আর প্রচণ্ড ধর্মমনুরাগ দেখে তাঁকে 
মনে মনে ঘৃণা করত ৷ সর্বদাই ফাকিরে থাকত কি সৃত্নেঃ কোন 
জুষোগে সন্ন্যাসাঁর ক্ষতি করা যায় ৷ তাঁকে দিয়ে ঈ*ধরের পরিবর্তে 
[জের ভজনা করানো যার 1 কিন্তু বাইরে সে বরাবরই আনুগত্য 


দেখাত তাঁকে । 
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বহীদন পরে নিজের মনোবাসনা পূরণের জুযোগ পেয়ে সে 
সন্নযাসীর কানে কানে বললঃ পসন্ন্যাসীঠাকুর! এমন সবীবধে 
জীবনে আর দ্বার পাবেন না । আপনি অমাত্যদের বলুন যে, 
রাজকন্যাকে আজ রান্রে এই আশ্রমেই থাকতে হবে ৷৷ কারণ তাঁর 
ব্যাধি অতীব জটিল আর কঠিন ৷ চাঁব্বশ ঘণ্টা তাঁর হয়ে ঈশ্বরের 
আরাধনা-উপাসনা না করলে রোগমীস্তর সম্ভাবনা নেই । তাই 
আজ রাজকন্যাকে আশ্ৰমে রেখে তাঁরা চলে যান আগামীকাল 
প্রভাতে এসে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন॥ তারপর--তারপর 
রাজকন্যার অলংকার অপহরণ করতে কতক্ষণ?” 

সন্ন্যাসী বারামসা পরম ধার্মিক ও পরম ঈশ্বরভন্ত হলেও মানুষ 
তো বটেই। কাজে কাজেই তিনিও সাময়িক ভুল করলেন। 
চরম ভুল ৷ শয়তানের পরামর্শ গ্রহণ করলেন তানি ৷ 

অলংকার অপহরণ করার পরই বারামসার মনে ভাৱ অনুশোচনা 
জেগে উঠল ৷ তা দেখে শয়তান খলখল করে হেসে বলল, 
£অনুশোচনায় আর ফল ক ঠাকুর? আজ থেকে তুমি একজন 
শীন্তহীন সাধারণ মানুষ মাত্র । তোমার এই কাজ জানতে পারলে 
ভন্তেরা তো তোমার গায়ে থুথ তো দেবেই উপরস্তু রাজা তোমার 
গদানি না নিয়ে ছাড়বেন না ৷} 

গাঁরণাম চিন্তা করে সন্যাসী তো ভয়ে অস্থির । একজন সাধারণ 
মানুষের মত তিনিও প্রাণের ভয়ে কেপে উঠলেন। তখন 
শয়তানের হাতে-পায়ে ধরে অনেক কাকাত-মনাতি করলেন প্রাণ 
রক্ষার জন্য । 

শয়তান কুটিল হাঁস হেসে বলল, ‘তোমাকে বাঁচান শক্ত তবু চেষ্টা 
করে দেখতে পারি। কিন্তু এক শর্তে । তোমাকে আরও একি 
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পাপকাজ করতে হবে।” 

শিউরে উঠলেন বারিসা। আরও একটি গাপকাজ ! কিন্তু 
উপায় কিঃ আগে ইহলোক তার পর তো পরলোকের চিন্তা ৷ 
সাত-পাঁচ ভেবে রাজী হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী ৷ 

তখন শয়তান বলল, “শোন সন্নযাসীঠাকুর ! তুমি এই রাজকুমারীকে 
হত্যা করে ফেল। তারপর মৃতদেহ আশ্রমের এক কোণে পদতে 
দাও। আগামীকাল প্রভাতে যখন রাজার লোকেরা রাজকন্যাকে 
নিতে আসবে তখন তাদের ‘রাজকন্যা রোগমন্তে হয়ে ভোরেই 
আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেছেন” বলে বিদায় করে দেবে ৷ তারা 
‘নিশ্চয়ই তোমার কথা অবিশ্বাস করবে না ৷ 

-‘্তারগর ? উৎকণ্ঠা ভরে জিজ্ঞাসা করলেন বারমিসা। 

_ তারপর আর কি। রাজার লোকেরা রাজধানীতে ফিরে গিয়ে 
রাজাকে এই সংবাদ দেবে । রাজকুমারাঁকে না দেখে রাজা লোকজন 
দিয়ে চারদিকে অন:সন্ধান চালাবেন। কিন্তু কন্যাকে কোথাও 
না পেয়ে রাজা শেষ পযন্ত হতাশ হয়ে তাকে ফিরে পাবার আশার 
জলাঞ্জাল দিয়ে খোঁজ-তল্লাস বন্ধ করে দেবেন ৷ অথচ তোমাকে 
এতটুকুও সন্দেহ করবেন না--তোমার দেশজে'ড়া খ্যাত আর 
ধৰ্মপ্রাণতার জন্য। তুমি বেঁচে যাবে ৷৷ 

শয়তানের পরামর্শে সুবুদ্ধি সম্যাসীর তবে কবন্ধ ঘটল । তিনি 
তার কথামতই কাজ করলেন। রাজকন্যাকে হত্যা করে তাঁর 
মৃতদেহ লুকিয়ে ফেললেন । 

কিন্তু তব; শেষ রক্ষা হলো না ৷ আর হলো না একমাত্র শয়তানের 
জন্যই । প্রাতীহংসাপরায়ণ, ঈধাঁকাতর শয়তান নিজেই সব সত্য * 


প্রকাশ করে দিল রাজার কাছে । 
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বারামসা ধরা পড়লেন এবং রাজকন্যার মৃতদেহ উদ্ধার হলো । 
এবার বচার ৷ 

রাজার বিচারে বারমিসার প্রাণদণ্ডই উপযুক্ত দণ্ডরপে সাব্যস্ত 
হলো ৷ যেমন পাপ তেমনই তার প্রায়শ্চিত্ত । শল প্রস্তুত ৷ 
বারামসা প্রস্তুত। এমন সময় শয়তান এসে তাঁর কানে কানে 
বলল, ‘সন্ন্যাসীঠাকুর তোমার জীবনের আঁন্তম লগ্ন উপস্থিত ৷ তুমি 
যদি আমায় তোমার ইঞ্টদেবতা হিসেবে স্বীকার করে আমার 
ভজনা করতে রাজী থাক তবে আমি এই মুহুর্তে তোমার 
প্রাণরক্ষা করতে পার ৷ 

বারামসা কাতরকণ্ঠে বললেন, ‘ভাই শয়তান ! তুমি যাঁদ আমাকে 
এই আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পার তবে যাবজ্জীবন 
আমি তোমাকে গুরুর মত ভজনা করে যাব ৷’ 

বেশ, আনররান্তর চিহ্ন হিসেবে তুমি এই মুহূর্তে একবার 
অন্তত আমার উপাসনা কর তাহলেই আম তোমাকে শলদণ্ড হতে 
শত যোজন দূরে পরিয়ে নিয়ে যাব ।’ 

এক মুহূর্ত চিন্তা করে সন্ন্যাসী বারামসা সেই শয়তানকেই নিজের 
ইন্টদেবতা 1হসাবে স্বীকার করে নিয়ে মনে মনে তার পায়ে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন ৷ এ 

শয়তানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। সে অট্হাস্য করে বলল, 
'বারামসা! আজ আমার মনস্কামনা পর্ণ হলো । তুই আমার 
ভজনা করে আজ থেকে নাস্তিক হয়ে গেল। তোর মঃক্তির পথ 
চিরকালের মত বন্ধ হয়ে গেল। তুই আমার মতই প্রেতযোনী 
প্রাপ্ত হয়ে চিরদিন ঘুরে বেড়া মহাশনন্যে॥ এই বলে সে সেখান 
থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল । আর সন্ন্যাসী মূহামানের মত বিষগাঁচত্তে 
দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘাতক এসে তাঁকে শলে চাপিয়ে দিল । 


৯৩৬ তুরস্কের গল্পগাথা 


খলিফা হারুন ও জটনক 
ফকিনৰেৰ কাহিনী 


খালিফা হারুণ-অল-রাঁশদের রাজত্বকালে বোগদাদ নগরীতে জনৈক 
ঈশ্বর ভজনায় তাঁর কেমন দখল ছল তা 


ফকির বাস করতেন ৷ 
বলা যায় না, কিম্তু তিনি যে ভোজনে যথেষ্ট দঢ় ছিলেন; সে 
কথা সর্ববাদীসম্মত ৷ 

একদিন তিনি প্রাসাদে প্রবেশের চেষ্টা করলে দ্বারক্ষীরা তাঁকে 


বাধা দিল । ফাঁকর বিমুখ হয়ে বললেন, বাদশার সঙ্গে মুখোমুখি 


মোলাকাতের ইচ্ছা আমার ছল কিন্তু তোমরা যখন সে ইচ্ছায় 


বাদ সাধলে তখন বাদশাকে বলো যে, তান যেন আজ মামাকে 


আঁত অবশাই এক হাজার সোনার দানার পাঠিয়ে দেন ৷ 
দ্বাররক্ষীরা তো তাঁর কথায় হেসেই কুটিপাটি। লোকটার স্পর্ধা 
কত! যেন নিজের গাচ্ছত টাকা ফের চাইছে বাদশার কাছে। 
ফাকরকে বন্ধ পাগল মনে করে একজন দ্বাররক্ষী রহস্য করে বলল, 
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‘জনাব! আপনার আদেশ অবশ্যই বাদশার কাছে নিবেদন করব। 
তা আপনার ঠিকানাটা বলে যান ৷ টাকাটা সেখানে পেশীছে দিতে 
হবে তো!" 

ফাঁকর গম্ভীরভাবে নিজের ঠিকানা রেখে সে স্থান ত্যাগ করলেন ৷ 
দ্বাররক্ষী অনেকক্ষণ তাঁর গমনপথের দিকে চেয়ে রইল। 
লোকটাকে সে পাগল মনে করলেও কি জানি কেন তার আদেশ 
অমান্য করতে সাহস করল না। সে অন্যান্য দ্বাররক্ষীদের সঙ্গে 
পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত কথাটা খলিফার কানে তোলাই চ্হির 
করল। 

খালিফা হারঃণ-অল-রাঁশিদ ঘাররক্ষীদের কথায় খুব আমোদ বোধ 
করলেন। দৈনন্দিন রাজকার্যে'র একঘেয়োমিতা কাটানোর এমন 
চমৎকার একটা উপকরণ হাতের কাছে পেয়ে তান তা নষ্ট করতে 
রাজী হলেন না ৷ তাই লোক পাঠালেন ফাঁকরকে দরবারে ধরে 
নিয়ে আসার জন্য ৷ _ 

যথাসময়ে ফাঁকর এসে হাজির হলেন খলিফার দরবারে । 

খালিফা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কে? আর কেনই বা 
আমাকে এক হাজার সোনার দানার পাঠাতে বলোঁছলে ?’ 

ফকির উত্তর দিলেন, ‘হজরৎ ! আগি একজন ফাঁকর। ফাঁকরী 
ছাড়া আমার আর কোনও রাজ রোজগার নেই ৷ এইভাবে বে'চে 
থাকা ক্রমশঃ অসহ্য বোধ হওয়ায় আমি একদিন মনের দ:ঃখে 
খোদাকে জানালাম £ “হে খোদা! খলিফা হারুণ অপারামত 
এশ্ৰ্ আর [বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হয়ে পরম সুখে দিন 
কাটাচ্ছেন, আর আমি ফাঁকর সেজে না খেয়ে দিন কাটাচ্ছি। 
তোমার তৈরী জগতে এতবড় অসাম্য কেন? কেন তান তোমার 
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অন:গ্রহভাজন আর আমি তোমার চক্ষুশূল? আমিও তো 
প্রাতাদন নিয়ামত তোমার ভজনা কার। একজন ধর্ম“প্রাণ 
মহদলমানের যা যা কর্তব্য তার সবই কার! তবে? এ নিশ্চয়ই 
তোমার একচোখাম ৷” 

শুনলে আশ্চর্য হবেন কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি একবর্ণও মিথ্যা 
বলছি না, সঙ্গে সঙ্গে আকাশবাণী হলো £ “বৎস! তোমার সঙ্গে 
হারুণের তুলনা হতে পারে না। হারুণ আমার অনঃগ্রহের পাত্র 
কেন সে বিষয়ে তোমার মনে ঈষা জাগা ঠিক নয়। খাঁলফা 
হারুণ মহত্প্রাণ মানুষ । পরম ধাৰ্মিক। সত্য, ন্যায় ও দয়ার 
আধার । তিনি তোমার দ:রবন্থার কথা টের পেলে নিশ্চয়ই বিশেষ 
ভাবে সাহায্য করবেন ৷ তুমি যেদিন ইচ্ছা পরীক্ষা করে দেখতে 


পার । কেন যে তান আজ বাদশার তখতে বসে পার্থব সুখভোগ 
করছেন তার প্রমাণ পাবে ৷” 
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জাহাঁপনা ! খোদাতালার কথায় ভাবলাম? বেশ তো পরাঁক্ষা হয়ে 
যাক, কোনগুণে তান দুনিয়ার বাদণা আর আমি পথের 
ভিখারী ৷ আপাঁন কেমন দাতা তা যাচাই করে দেখার জন্যই 
আজ সকালে প্রাসাদের দ্বাররক্ষীদের মারফতে এক হাজার সোনার 
দানার প্রার্থনা জানিয়ে এসোঁছ আপনার কাছে ৷ 

খাঁলফা হারুণ ফাঁকরের কথার চাতুরীতে খুবই মুগ্ধ হলেন। 
তাঁর ব্ডাদ্ধমত্তায় পরম সন্তুষ্ট হয়ে পুরদ্কার স্বরূপ এক হাজারের 
জায়গায় দহ-হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দানের আদেশ দিলেন খাজাণ্ডাকে ৷ 
আশাতীত অর্থ পেয়ে ফাকর তো মহা খুশী। তান তাঁর 
ডেরায় ফিরে ইয়ার-বন্সীদের নিয়ে প্রথমেই বিরাট পান-ভোজনের 
আয়োজন করলেন ৷ খুব হৈ-হ:ল্লোড় চলল কাঁদন ধরে ৷ ফাঁকর 
যাদি মিতব্যয়ী হতেন-_হসেব করে খরচ করতেন-_দিলদার আর 
হাতখোলা না হতেন তবে খাঁলফার দেওয়া অর্থে তাঁর বাকী জীবন 
বেশ জুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই কেটে যেত ৷ কিন্তু কার্য'ক্ষেত্রে তা হলো 
নাঃ বছর ফ;রোতে না ফুরোতেই পুনরায় তাঁর ঘোর অর্থকণ্ট 
উপস্থিত হলো ৷ ফাঁকর তখন নতুন উপায় ভাবতে বসলেন। 
ফাঁকরের সৌভাগ্যই বলতে হবে আঁচরেই বিপুল অথ“ উপার্জনের 
চমৎকার একটি সুযোগ এসে হাজির হলো তাঁর সামনে ৷ 

মহামতি ইলাইজাকে দেখার সাধ অনেকদিন ধরেই ছিল খাঁলফা 
হারুণ-অল-রশিদের ৷ কিন্তু ঠিকমত যোগাযোগ ঘটছিল না । তাই 
তিনি রাজ্যময় চণ্যাড়া [পায়ে ঘোষণা করে 'দিয়োছলেন যে - যে 
ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত ভাববাদী মহামাঁত ইলাইজার দেখা-সাক্ষাৎ 
ঘটিয়ে দিতে পারবে, তাকে তিনি আশাতীতভাবে পুরস্কৃত 
করবেন। 
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ফকির শেষ পর্যন্ত এই বুযোগটিকেই আঁকড়ে ধরলেন । একাদিন 
তান দরবারে হাজির হয়ে খলিফাকে বললেন, খোদাবন্দ ! 
আপান যাদি আমার আগামী তিন বছরের জন্য খাওয়া পরার 
সুবন্দোবগ্ত করে দিতে রাজী থাকেন তবে আমি আপনার মনের 
অপূর্ণ সাধ প:্ণ' করে দিতে পারি। আমি এই তিন বছরের 
ভেতরেই মহামতি ইলাইজার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ঘটিতে দেব 
বলে শপথ করছি ৷ 

রাজী হলেন খালিফা । তবে এক শর্তে । ফাঁকর যদি এই তিন 
বছরের মধ্যে তাঁর কথা না রাখতে পারেন_অর্থাৎ মহামাতি 
ইলাইজাকে না দেখাতে পারেন, তবে কারাগারে বাঁক জীবন 
কাটিয়ে তাঁকে তাঁর কথা না রাখার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। 

ফাঁকর একটু থতমত খেয়ে গেলেন প্রথমে ॥ পরে ভাবলেন; দীৰ্ঘ 
[তন বছরের ব্যাপার তো! রাজকাষে” নিরন্তর ব্যস্ত খলিফা 
হয়তো ভুলেও যেতে পারেন কথাটা । কিংবা মাফও করে দিতে 
পারেন পা ধরে তখন একটু কান্নাকাটি করলে । তাছাড়া মানুষেয় 
জশবন তো পদ্মপাতায় জলের ফোটার মত । কেউ বলতে পারে 
না মৃত্যুর কথা । এই তন বছরের মধ্যে খলিফা ইহলীলা সংবরণ 
করতে পারেন অথবা তিনি ?নজেও মারা যেতে পারেন। 
সুতরাং--এই ভেবে খলিফা হারংণের শতেই রাজী হয়ে গেলেন 


ফাঁকর ৷ 


খালিফা হারুণ-অল-রাশদ ছিলেন বহনদশী মানবয ৷ তিনি খুব 
সহজেই আন্দাজ করে দিলেন ফকিরের মনের ভাব। তাই তাঁকে 
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দৃচ্টিছাড়া না করার মতলরে নিজের প্রাসাদের চৌহদ্দীর মধ্যেই 
তাঁর থাকার ও খাওয়ার সুচার; ব্যবস্থা করে দিলেন। ফকির 


একটু অশ্রাতভ হয়ে পড়লেও কপাল ঠুকে রয়েই গেলেন খলিফার 
নজরে নজরে 


সময় আর নদ? কারো সুখ অথবা দুঃখের জন্য অপেক্ষা করে 
থাকে না। তারা নিজেদের নিয়মেই বয়ে চলে । দেখতে দেখতে 
তিনটি বৎসর পার হলো ৷ তখনও নিজের সাধ মিটল না দেখে 
খলিফা একাঁদন ফাঁকরকে দরবারে তলব করে বললেন, “নিট 
সময় পার হয়ে গেছে ফকিরসাহেব, কিন্তু তুমি তোমার কথা 
রাখতে পারলে না। অতএব কারাবাসের জন্য প্রস্তুত হও ৷’ 
ফাঁকর চুপ। 
খালফা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন ৷ 

' একাদন কারারক্ষীদের কাজে গাফিলাতর সুযোগ নিয়ে পালালেন 
ফাঁকর। পালিয়ে গয়ে এক কবরদ্থানে ঢুকে পরিত্যন্ত এক কবরের 
মধ্যে আশ্ৰয় নিলেন। কবরচোরেরা কবর খুলে মৃতদেহ চুরি 
করে নিয়ে যাওয়ায় কবরাট দেই থেকে খালিই পড়োছল। ফাঁকর 
জানতেন সে কথা এবং এ কবরে প্রবেশের কৌশলও তাঁর অজানা 
ছিল না। ফলে কবরে ঢুকে আত্মগোপন করার পক্ষে কোন 
অন্থাবধেই হলো না তাঁর। 
কয়েকাঁদন ভাল ভাবেই কাটল ৷ খালফার অন;চরেরা ফাঁকরের 
কোন সম্ধানই পেল না । এমন একটা স্হানে যে ফাঁকর লুকোতে 
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পারেন এ তাদের ধারণাতেই এলো না। ফকির সঙ্গে করে যেটুকু 
খাদ্য আনতে পেরোছলেন তাতেই কদিন ক্ষুন্নিবৃত্তে করলেন । 
ক্রমে ক্রমে খাদ্যাভাব দেখা দিল ৷ সেই সঙ্গে জল কষ্ট ॥ এখন 
উপায় ? ধরা পড়ার আশংকায় কবর ছেড়ে বার হতে পারেন না 
ফাঁকর। কোনও মতে লাকয়ে চাঁরয়ে গভীর রাতের দিকে 
বেরোতেন গুগ্হান ছেড়ে, তারপর হাতের কাছাকাছি যা 
পেতেন-_যতটুকু পেতেন, তাই নিয়ে এসে কবরের ভেতরে বসে 
বসে খেতেন । কিন্তু এভাবে কতাঁদন আর চলতে পারে? 

একদিন ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় আকুল হয়ে ফকির কবরের বাইরে বেরি'য় 


যায় ? এমন সময় হঠাৎই একজন শংভ্র 


এসে ভাবছেন, কী করা 
বর 


বেশধারী সুষ্দর আকৃতির যুবক যেন আশমান থেকে নেমে ₹ 
সংমনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞ'সা করল, ‘ফাঁকরসাহেব ! আপাঁন এই নির্জন 
ও পাঁরত্যন্ত স্হানে ক করছেন?’ 
চমকে উঠলেন ফাঁকর ৷ ভয়ও পেলেন খন্ব ৷ খলিফার চর নাকি? 
কিন্তু যুবকের তেজোদঞ্ত অথচ সরল সুন্দর মুখকান্তি দেখে 
সে সন্দেহ তাঁর মনে ঠাঁই পেল না বেশপক্ষণ। তবে জবাবও 
দিলেন না । 
যুবক বলল, “মাপনার ভয় নেই, ফাঁকরসাহেব ৷ আমি আপনার 
অনিষ্ট করতে এখানে আসিনি ৷ মনে হচ্ছে আপান কোন ভীষণ 
চিন্তার মধ্যে রয়েছেন । যদি না আমার বলতে আপাতত থাকে 
তবে বলুন। আমিও চেষ্টা করে দেখ কোন স্থরাহা করা 
যায় কিনা ।” 
বরে যে অভয় আর আশ্বাস ছিল তা ফকিরের অস্তর 


যুবকের ক" 
স্পর্শ করল। তিনি আর 'ছিধা না করে;আদ্যোপান্ত:সব খুলে 
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বললেন ফুবককে। 
ফাঁকরের কথার শেষে যুবক বলল, ‘আপান কিন্তু সাত্যিই অন্যায় 
করেছেন, ফাঁকরসাহেব। রাজা ঈশ্বরের প্রতিভু বলেই দেশে 
দেশান্তরে স্বীকৃত এবং পাঁজত॥ তান ঈশ্বর মনোনী ত। 
আপনি তাঁর সঙ্গেই প্রতারণার খেলা খেলেছেন? একবার নয় 
দু-দুবার । এ অপরাধের ক্ষমা নেই--ক্ষমা হয় না। তবে আম 
যখন কথা দিয়েছি তখন আপনার কোন অনিষ্ট করব না। 
আপনি বরং আমার সঙ্গে খলিফার দরবারে চলন । আপনার 
হয়ে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব বাদশার কাছে ৷ আস্মন । তান 
আমার অনুরোধ কখনোই অগ্রাহ্য করতে পারবেন না ৷ 


যুবকের সঙ্গে ফকির হাজির হলেন খালিফা হারুণের দরবারে । 

যুবক বাদশাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, “মহামান্য খালফা ! 
এই ফাঁকর সাহেব আপনার সঙ্কে প্রতারণা করে এবং সুযোগ বুঝে 
কারাগার থেকে পালিয়ে ছিলেন ॥ আমি ও'কে এখানে ধরে নিয়ে 
এসোঁছ ৷ এবার আপনার যা করা ভাল বিবেচনা হয় তাই করুন ৷” 
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যুবকের কথাবাতাঁ় ফাকর তো মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। 
হায়, সুন্দর মুখ দেখে বিশ্বাস করে কী ভুলই না তিনি করেছেন। 
লোকটার মনে যে কালসাপ লুকিয়ে ছিল তা তার বাহ্যিক 
আচরণে একটুও বুঝতে পারা যায় নি। মনে মনেই নিজের 
কপাল চাপড়াতে লাগলেন ফাঁকরসাহেব। 

খলিফা হারূণ যে সিংহাসনে আসীন ছিলেন তার একটি পায়া 
ছিল ছোট । তলায় ঠেকনা দেওয়া "ছিল ৷ তান তা জানতেন না । 
ফকিরকে দেখেই তিনি রাগে জলে উঠলেন ৷ তাঁকে নিজের হাতে 
শান্তি দেবার জন্য যেই ধড়ফড় করে উঠতে গেছেন সিংহাসন ছেড়ে 
অমনি সিংহাসনটা নড়ে গেল ৷ আর তিনিও ভারসাম্য বজায় 
রাখতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেলেন ৷ তাই দেখে যুবক হেসে 
বলল, ধ্যায়সা কা ত্যায়সা ৷’ 

বাদশাকে সিংহাসন উল্টে পড়ে যেতে দেখে তাঁর একজন দেহরক্ষী 
তাড়াতাড়ি ছুটে এসে হাত ধরে তাঁকে তোলবার চেষ্টা করল। 
রক্ষীটি আবেগের বশে এত শস্ত করে খাঁলফার হাত চেপে ধরোছল 
যে তিনি ব্যথায় চিৎকার করে উঠলেন। তাই দেখে যুবক আবার 
হেসে বলল, ব্যায়না কা ত্যায়সা ৷ 

অতঃপর খাঁলফা হারুণ উঠে দাঁড়ালেন মাটি ছেড়ে ৷ তাঁর সিংহাসন 
পাল্টে দেওয়া হলো ৷ তিনি নতুন সিংহাসনে বসে বিচার শব 
করলেন ৷ উজীর জাফর এবং অন্যান্য উীরদের জিজ্ঞাসা করলেন, 
ফকিরের অপরাধের জন্য তাকে কী শান্তি দেওয়া যার । প্রথম 
সহকারী উজণর একটুও ইতন্ততঃ না করে জবাব দিলেন, 
‘জাহাঁপনা ! এই প্রতারক ফকিরের দেহ খণ্ড খণ্ড করে লোহার 
শিকে বিশধরে জনসমক্ষে বলিয়ে রাখা উচিত _ লোকে জানক 


তুরস্কের গল্পগাথা ৯৪৬ 


৭ 


খোদ খাঁলফার সঙ্গে প্রবণ্তনা করার পাঁরণাম *ক ৷ 

যুবক তেমনই হাসিমুখে বলল, উজার সাহেব ঠিকই বলেছেন ৷ 
য্যায়সা কা ত্যায়সা ৷’ 

{দ্বতীয় উজার বললেন, ‘জাহাঁপনা ! আমার মতে এই লোকটিকে 
গরম জলে সিদ্ধ করে পরে সেই সিদ্ধ মাংস কেটে টুকরো টুকরো 
করে লোকসমক্ষে কুকুরকে খাওয়ানো উচিত ৷ 

এই কথা শুনে যুবক অগ্গের মতই হেসে বলল, ‘আপনি ঠিক 
কথাই বলেছেন ৷ ব্যায়সা কা ত্যায়সা ৷ 

কিন্তু প্রধান উজীর জাফর অন্য মত প্রকাশ করলেন, খোদাবন্দ ! 
আমার {বিবেচনায় ফাঁকরসাহেবকে এবারের মত শুধ: সতর্ক 
করেই ছেড়ে দিন। আমি জান ডান স্বভাব অপরাধী নন । 


অভাবে অথবা দায়ে পড়ে যা অসম্ভব তা সম্ভব করতে চেয়ে 
আঁনচ্হাকৃতভাবে এই অপরাধ করে ফেলেছেন। ডন বুদ্ধিমান 
লোক; আশা কাঁর নিজের অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত । সুতরাং ওঁকে 
এ যাত্রায় ক্ষমা করাই উচিত ৷৷ 


ঢ় তুরস্কের গল্পগাথা 


যুবক সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করল ৪ £উজীর জাফর ঘথাথই 
বলেছেন । য্যায়সা ক। ত্যায়সা ৷) 

খালিফা হারুণ-অল-রাঁশদ তিন উজীরের রায় দানের ওপর 
যুবকাঁটির একই মন্তব্য তিনবার শুনে সবিস্ময়ে তার তাৎপর্য 
জানতে চাইলেন। যুবক বলল, “শুনুন ধৰ্মাবিতার। “য্যায়সা 
কা ত্যায়সা” বলার অর্থ_প্রত্যেক বস্তুই তার মূল পদার্থের 
অনুরূপ ৷ যে কারিগর আপনার এ 1সংহাসনটি প্রস্তুত করেছিল 
সে নিশ্চয়ই ছিল খোঁড়া । তাই আপনার সিংহাসন করতে গিয়ে 
সে অবচেতন ভাবেই মাপ-জোখ ভুল করে তার একটি পায়া ছোট 
করে ফেলে। 

‘আপনার যে পাশ্বরক্ষীটি আপনার হাত সবলে চেপে ধরে 
আপনাকে ওঠাতে চেস্টা করছিল জাতিতে সে দিনমজুর । সবলে 
কোদাল চেপে ধরে মাটি কাটাই ছিল তার বংশগত কাজ ৷ তাই 
বংশের ধারা অনুযায়ী অবচেতন ভাবেই সে সজোরে আপনার হাত 
চেপে ধরেছিল ৷ 

প্রথম উজণর [নয়ামতের বংশ পর্যালোচনা করলে দেখবেন তিনি 
কসাইয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন । তাই অপরাধীর শাস্তি 
বিধান করতে গিয়ে বলেছেন ফাঁকরসাহেবের দেহ খণ্ড খণ্ড করে 
কেটে লোহার শিকে গে*থে জনসমক্ষে ঝুলিয়ে দিতে ৷ 

‘দ্বিতীয় উজার হ।সমত-এর কথা থেকেই বোঝা যার, তিনি বাবাঁচ 
বংশজাত। তাই কড়াই করে গরম জলে সিদ্ধ করার উদাহরণ 
তাঁর আগে মনে হয়েছে। 

“আপনার প্রধান উজণীর জাফর সং ও সম্ভ্ৰান্ত বংশজাত ৷ তাই তাঁর 
কথায় বংশের ধারা অন্যায় শাস্তির বদলে ফাঁকরকে ক্ষমা করার 


তুরস্কের গল্পগাথা ৯৪৭ 


আদেশই ফুটে উঠেছে । আম তাই প্রাতি ক্ষেত্রেই বলোছলাম ঃ 
“ষ্যায়সা তা ত্যায়সা ৷” 

খলিফা হারুণ যুবকের জ্ঞান-ব্যাষ্ধর পাঁরচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়ে 
পড়লেন। তানি তাঁর তিন উজীরের দিকে জিজ্ঞাস: দৃষ্টিতে 
চাইলে তাঁরা অবনত মস্তকে যুবকের কথার সত্যতা স্বীকার করে 
নিলেন। বাদশা তখন পারপর্ণ সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আগন্তক 
যুবককে 'জিজ্ঞসা করলেন, ‘আপান কে জনাব ?’ 

যুবক মৃদু হেসে জবাব দল; ‘যাকে একাটবার চাক্ষুষ করার 
জন্য আপন দীর্ঘাদন ধরে উৎসুক হয়ে ছিলেন, এই ফাঁকরসাহেব 


যাকে দেখাবার জন্য আপনার কাছে প্রাতজ্ঞাবম্ধ ছিলেন__-আমই 
সেই ভাববাদী ইলাইজা ৷ মহামহিম ঈশ্বরের এক দীনহঈন নফর। 
আপনার সাধ মিটেছে তো? এবার ব্যাচারা ফাঁকরসাহেবের 
কন্ুর মাফ করে ওঁকে মন্ত দিন। আমি ওঁকে অভয় দিয়োছিলাম ৷’ 
বলেই তান সভা থেকে অন্তাহ‘ত হয়ে গেলেন ৷ 
এর পরের ঘটনা খুব সরল আর সংাক্ষপ্ত। 

, রাশিদ তাঁর স্বভাবাসপ্ধ গুণেই এবং মহামাত 


২৪৮ 


খলিফা হারুণ-অল- 
ইলাইজার অনুরোধে 


তুরস্কেরচ-গজ্পগাথা 


ফকিরের সব অপরাধ মাজনা করলেন। কেবল তাই নয় আর 
যাতে না তাঁকে অভাবের দায়ে গাঁ'ত কাজ করতে হয় তারও 
বন্দোবস্ত করে দিলেন ৷ অৰ্থাৎ ফাঁকরের বাকি জীবনে অন্ন-বস্ত্ব ও 


অর্থের সমস্যা আর রইল না। 


তুরস্কের গল্পগাথা ১৪৯ 


সুলতান ও ভীব্ম উজীচন্রব্ন গল্প 


পরকালে তুরস্কের পশ্চিম দিকে সিরিয়া দেশে কুতব্দ্দিন নামে 
এক প্রবল পরান্রান্ত জুলতান রাজত্ব করতেন ৷ তাঁর প্রধান উজীরের 
নাম বারবাক। [তিনিও ছিলেন তাঁর প্রভুর মতই নানা সদগুণে 
ভুষিত। উজার বারবাক বিবাহ করোছলেন হন্দুস্হানের কাশ্মীর 
রাজ্যের জনৈক সুন্দরী রমণাীকে ৷ তাঁদের একটি কন্যসন্তান জন্ম 
লাভ করেছিল। মেয়েটির রূপের কোনও তুলনা ছিল না। 
উজার তাই আদর করে মেয়ের নাম রেখোছলেন-_গুলবদন। 

মেয়েটি যত বড় হতে লাগল তার রূপও তত বাড়তে লাগল । ক্ৰমে 
ক্রমে সে কথা সুলতানের কানে উঠল ৷ তিন কৌতুহল” হয়ে তাঁর 
রাজ্যের এই শ্ৰেষ্ঠা সুন্দরীটিকে দেখার জন্য একাঁদন উজীরের 
প্রাসাদে গিয়ে উপাস্হিত হলেন ৷ গুলবদনকে দেখে তানি এমনই 
মোহিত হলেন যে; উজীরকে অনুরোধ করলেন তাঁর কন্যাকে রাজ 


১৫০ তুরস্কের গজ্পগাথা 


প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে রাখতে । সময় এলে তানি তাঁকে নিজের 
বেগম করবেন। উজীর আর কি করেন ৷ স্থূলতানের অনুরোধ 
তো আদেশেরই নামান্তর । তানি তাঁর বেতনভূক অধীন কর্মচারী 
মান্র। সুতরাং এ আদেশ অবহেলা করার শান্ত বা সাহস কোনটাই 
তাঁর নেই ৷ অগত্যা অনিচ্ছা সত্বেও কন্যাকে রাজ-অবরোধে 
পাঠাতে হলো তাঁকে । গুলবদন রাজপ্রাসাদে নীত হলো ৷ 
দেখতে দেখতে যৌবনে পদার্পণ করল গুলবদন। শরীরের কানায় 
কানায় রূপ, কানায় কানায় যৌবন। সুলতান কুতবংদ্দিন 
একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লেন । এমন সুন্দরী {বদষৌ আর 
নৃত্যগীত পাঁটয়সী বেগম কখনো সুলতানের হারেমে আর একটিও 
ছিল না। আর গুলবদনেরও গর্ব ছিল যে, এত বড় এক রাজ্যের 
পরাক্রান্ত অধাশ্বর তার হাতের মুঠোয় ৷ 


একাদন হঠাৎই এক ঘটনা ঘটল। 

সুলতান কুতব্যাম্দনের ক খেয়াল হল সৌদন, *হর করলেন 
শাদীর আগে তাঁর দরবারের বিশিষ্ট দরবারাদের নিয়ে "তিনি একটা 
পান-ভোজের আয়োজন করবেন। যেমন ভাবা তেমনই কাজ । 
{বিরাট আর বিপুল ব্যবস্হা হলো প্রাসাদের উদ্যানে ৷ প্রথম প্রথম 
উচ্চ ও নিম্ন পদাধিকারীদের মধ্যে যথাযোগ্য ব্যবধান ছিল । ?কন্তু 
পানীয়ের মান্রা যত চড়তে লাগল নেই ব্যবধান ততই হাস পেতে 
লাগল ৷ নজের নিজের পদের গৌরব, গাম্ভধ* আর মৰ্যাদা 
ভুলে গিয়ে সুরার নেশায় যার যা খযঁশি আবোলতাবোল বকতে 


তুরস্কের গল্পগাথা ১৫১ 


লাগলোন ?িংবা এলোমেলো কাণ্ড করতে লাগলেন। সময় সময় 
এইসব মাতালদের সামলাতে গিয়ে প্রাসাদের নফর বা রক্ষীরা তো 
রপাঁতমত গহমাঁসম খেয়ে গেল। অন্যের কথা কি স্বয়ং সুলতানই 
মদের প্রভাবে বেএীক্তরার হয়ে পড়লেন। প্রিয়তমা গুলবদনের 
চন্তায় তিনি হঠাৎ বড় বেশী রকম চিন্তিত হয়ে পড়লেন । একই 
সঙ্গে তাঁর মনে গুলবদনের গুণাবলী ও চাঁরত সম্পর্কে অনুরাগ 
আর বিরাগ যুগপৎ জেগে উঠে নিজেদের মধ্যে তুমুল বিসম্বাদ 
বাঁধয়ে দিল ৷ স্হান কাল আর পাঁরবেশ মাহাত্ম্যে বিশেষ করে উগ্র 
সুরার প্রভাবে, কে জানে কেন সুলতানের মনে 'বিরাগের জয়পতাকা 
উড়ল পৎ পৎ করে । তাঁর ধারণা হলো, গুলবদন তাঁকে ভালবাসে- 
না। যেটুকু করে সেটুকু আভনয় মান্র করে। আসলে সে তাঁর 
এ*্বষের প্রীত অনুরাগিনী ৷ একথা ভাবতে ভাবতেই সুলতান 
কুতব্যাম্দনের মগজে এসে শয়তান ভর করল ৷ [তানি সহসা আসন 
ছেড়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে জাড়ত কণ্ঠে আদেশ করলেন £ 
“এই, কে আছিস ! এক্ষ্মাণ হারেমে গিয়ে উজীরজাদী গুলবদনের 
মুণ্ডু কেটে নিয়ে আয় । আমার হুকুম ! যে না যাবি তার মনু 
আম কাটব ৷’ 

বান্দা-বাঁদী-রক্ষী_ষে যেখানে ছিল সেই সভায়, সবাই ত হতভম্ব, ' 
বম:ঢ় । এ আবার কী আজব আদেশ সুলতানের ৷ তারা ঠিক 
শুনেছে তো! না কি এ মাতালের মাতলামি। কিন্তু আবার 
সেই হুকুম জারী হতেই তারা অস্হির হয়ে উঠল। এমন সাংঘাতিক 
মমণ্ঘাতি আদেশ কোন প্রাণে পালন করবে তারা? কে যে 
কী করবে ভেবে গেল না কেউ ৷ গেলেও বিপদ ৷ কাল সকালেই 
যখন সুলতানের নেশা কেটে যাবে, যখন খোঁজ করবেন 'প্রয়তমার, 


১৫২ তুরস্কের গল্পগাথ! 


তখন? তখন কি বুঝতে চাইবেন রাতের কথা? আবার না 
গেলেওবপদ। এখনি: এক একজনের গান নেবেন! তাছাড়া 


যাকে এক পলক চোখের আড়াল করতে চান না সুলতান; হঠাৎ 
তার সম্পর্কে এমন অভাবিত কঠোর আদেশ-_ 


তুরস্কের গল্পগাথা ৯৪৩ 


শেষ পর্যন্ত একজন দুঃসাহসী বান্দা এই দুর্হ আর নিষ্ঠুর 
কাজের ভার নিতে এগিয়ে এল । 

রাত্রি তখন দুই প্রহর অতীত ৷ একমাত্র এই রাজোদ্যান ছাড়া বাকী 
জগ নিস্তষ্ধ । সুলতানের হারেমও নুয্যাগ্তর কোলে ডুবে আছে। 
রক্ষী-রক্ষিণীরাও নিদ্রিত । নিঃশব্দ পদক্ষেপে ঘাতক এসে হাজির 
হলো গুলব্দনের শয়নকক্ষে । 

শয্যায় শায়তা রূপসী রমণীর 'নাদ্রুত রূপমাধূরপ দেখে ঘাতকও 
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল । মনে মনে সুলতানকে শত 1খিক্কার দিল । 
নিজেকে ধিক্ৃত করল সহত্রবার। কিম্তু সে নিরুপায় । এ কাজ 
না করলে অনেকগীল নিরীহ লোকের প্রাণ অকারণে চলে যাবে 
সুলতানের জিঘাংসার কবলে । কাজে কাজেই অনিচ্ছা সত্বেও 
তাকে এই অপ্রীতকর কাজ করতেই হলো । ঘাতক গুলবদনকে 
ঘুমন্ত অবস্হায় নিহত করে তার ছিন্ন মণ্ড এনে দিল স্থলতানকে । 
তান ঘাতককে বাহবা দিয়ে বললেন; “সাবাস! কাল সকালে 
তোকে আম দরবারে সকলের সামনে হাজার আসরাফ পুরস্কার 
দেব 


পরদিন সকালে যা আশংকা করা গোছল ঠিকতাই ঘটল । সুলতান 
নেশামন্ত হয়ে প্রথমেই তাঁর বেগমের খোঁজ নিলেন ৷ এই সব‘নাশা 
খবর এখন কে তাঁকে দেবে_ এই নিয়ে সমস্যায় পড়ে গেল বাঁদ্দা- 
বাঁদীরা। অবশেষে এক বৃদ্ধ বান্দা নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ 
করে গত রাত্রের ঘটনাবলী জ্ঞাপন করল স্থুলতানকে ৷ পারশেষে 


৯৪ তুরস্কের গল্পগাথা 


এও জানাল, স্বলতানেরই আদেশে সেই ছিন্নমুণ্ড আর মুন্ডহগন 
দেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ 

এই সর্বনাশা খবর শুনে সুলতান তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন ৷ 
তাঁর যেন আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা রইল না। তিনি চতু'দি“কে 
শুন্য আর অন্ধকার দেখতে লাগলেন। নিজের পান[সান্তর জন্য 
নিজেকে অসংখ্যবার ধিকার দিলেন ৷ সুলতান ছেলেমানুষের মত 
হাউ হাউ করে কে*দে উঠলেন । প্রতিজ্ঞা করলেন জীবনে আর 
কখনো সুরা স্পর্শ করবেন না। 

সময় কারো অনুরোধ রাখে না ৷ সে আপনার মনে ঠিকই আঁবরাম 
বয়ে চলে ৷ ক্রমে ক্রমে দ:’মাস কেটে গেল ৷ এই দুই মাসের মধ্যে 
জগৎশুদ্ধ লোকের মধ্যে কত কি পরিবর্তন ঘটল কিন্তু সুলতান 
কুতব্যাশ্দনের মনোভাবের বিন্দুমাত্র লাঘব হলো না। সব‘দাই 
গুলবদনের জন্য আক্ষেপ করছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর 
সৌম্যকান্ত আগের চেয়ে অনেক মলিন হয়েছে__দেহ হয়েছে শীণৎ 
_ মন হয়েছে বিষ নরানন্দ। 

উজার বারবাক প্রভুর এহেনঅবস্হা দেখে তাঁকে অনেক সান্ত্বনা 
'দিয়েছেন। এও বলেছেন যে, তিনি গুলবদনের পতা হয়েও 
খন কন্যার বিচ্ছেদ ধীরে ধারে সহ্য করে নিতে পেরেছেন তখন 
সুলতান কেন ভুলতে পারছেন না? 

কিন্তু সব বৃথা । সুলতান যেন দিন দিন আরও গ্রিরমান হতে 
লাগলেন । 

উজার দেখলেন, অবস্হা যাঁদ এই গাঁততে পারবর্তিত হতে থাকে 
তবে রাজ্যের পক্ষে অমজলকর । প্রজাদের পক্ষে অমঙগলকর ৷ 
সুলতানের নিজের পক্ষে অমঙ্গলকর ৷ তান তাই একদিন নিরুপায় 


তুরস্কের ,গঞ্পগাথা ১৫৫ 


হয়ে বললেন, ‘মালিক, আপনি যাদি হঠাৎ আপনার হারানো প্ৰির 

বদ্তুটিকে ফিরে পান তবে কী করবেন ?’ 

সুলতান বললেন, ‘উজার সাহেব! কেন আর জলন্ত আগুনে 

ঘি ঢালছেন ? তাকে ফিরে পেলে প্রথমেই তার কাছে নিজের 
,হঠকারিতার জন্য মাফ চেয়ে নেব । তারপর মোল্লা আর কাজীকে 


+ ডেকে সাদী করে তাকে-্প্রধানাবেগমেরঠমযাদা “দেব আর তার 
পন্ৰ-সম্ভান জন্মালে তাকেই এই সুলতান’ তখতের ভাবী উত্তরাধণ- 
“কারা নিবচিন করব, এই আমার কসম ৷’ 


উজীর তখন মদ হেসে হাততালি দিতেই দরবারের এককোণ থেকে 


১৫৬ তুরস্কের গল্পগাথা 


একটি অবগ্‌শ্ঠনবতী রমণী ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সুলতানের 
সন্নিধানে । তারপর অবগৃণ্ঠন__উদ্মোচন করতেই আনন্দে আর 
বিস্ময়ে লাঁফয়ে উঠলেন তিনি । “একি, গুলবদন তুমি ! তুমি-- 
তুমি তবে বে*চে আছ!” 

_ হ্যাঁ সুলতান, আমি বে*চেই আছি ৷ 

স্থলতান বিগ্ময়ে এতই আঁভভুত হয়ে পড়লেন যে, তাঁর মনে হলো 
তিনি বুঝ জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছেন ৷ সম্মমখণ্হ এই নারী 
রন্তমাংসের মানবী তো? নাকি অলীক কোন মায়া_ ছায়া মান্র। 
[তান হাত বাড়িয়ে গুলবদনকে স্পর্শ করলেন। তাঁর ভ্রান্ত দূর 
হলো। এত আনন্দ দ্‌ব'ল শরীর হঠাৎ সহা করতে পারল না। 
সুলতান সংহাসনের ওপরেই মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন। হৈ-চৈ 
উঠল দরবারে । 

যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন সুলতান, দেখলেন তিনি নিজের 
শয়নকদ্ষেই শে রয়েছেন সুকোমল শয্যায় । উজার আর গুলবদন 
তাঁকে বিধিমত সেবা যত্ন করছে। সুলতান উঠে বসলেন। 
তারপর উজীরকে এই ঘটনার রহস্য উন্মোচন করতে অনুরোধ 
করলেন । 

. উজণর তখন বিনম্র চনে জানালেন, ‘হজরং ! আপাঁন যখন সুরার 
প্রভাবে হতচেতন হয়ে আমার কন্যার ছিন্নমণ্ড আনতে হণ্রুম 
জার করলেন, আমি তখন আপনার কাছেই ছিলাম এবং এই 
সর্বনাশা হুকুম শুনে কেপে উঠলাম ৷ জানি, আদেশ অমান্য 
করার শান্ত কারো নেই ৷ এই নিষ্ঠুর আদেশ প্রাতপাঁলত হবেই । 
আম তাই উপায়ন্তর না দেখে ঘাতককেই হস্তগত করলাম ৷ 
ইতিপূর্বে কোনও ব্যাপারে আমার সহায়তায় {বিপদমুক্ত হয়ে এ 


তুরস্কের গঞ্পগাথা ৯৫৭ 


ধাতকটি আমার নিট যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ছিল। আমি এবার সৈই 
উপকারের প্রতিদান চাইলাম তার কাছে। ধরা পড়লে বিপদ 
আছে জেনেও সে প্রতিদান দিতে রাজী হলো আমায়। এবং 
আমারই পরামর্শ মত গুলবদনের বদলে বন্দীশালা থেকে জনৈকা 
দ:ঃশীলা বাণ্বিনী রমণীর মস্তক ছেদন করে আপনাকে দেখান 
হলো ও জানান হলো যে, আপনার হনকুম মতই কাজ করা 
ইয়েছে। এই ভাবেই আমার কন্যার জীবনরক্ষা হলো। আমার 
এই গস্তাখির জন্য আমি আমার ও সেই ঘাতকের অপরাধের 
মাজনা ভিক্ষা করাছ জাহাঁপনা ৷” 

সুলতান উক্গীরের কারের সবশেষ প্রশংসাই করলেন এই কথা 
শুনে । ঘাতককেও মার্জনা করলেন। তারপর প্রতিজ্ঞামত 
গুলবদনকেই প্রধানা বেগমের মর্যাদা দিয়ে, কয়েক বংসর স্ুখ- 
সম্ভোগে কাটালেন । গুলবদনের পত্রকেই রাজ্যের ভাবা সুলতান 
রূপে নির্বাচিত করে একাঁদন ইহলোক ত্যাগ করলেন সুলতান 
কুতবঃদ্দিন। 

উজীরের বুদ্ধির জোরেই সেদিন সবাঁদক রক্ষা পেয়েছিল । 


১৫৮ তুরস্কের গজ্পগাথা 


আউজি ইৰান! ও মুসার কাহিনী 


পুরাকালে আয়াদরাজ্যে আউজি ইবানা নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত 
নৃপাঁত রাজ্রত্ব করতেন। তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতি দুই ছিল 
দানবের মত ৷ তাঁর নামে সাধারণের হৃদকণ্প উপদদ্থিত হতো ৷ 
মূসা ছিলেন ইহ জাতির সর্বজনমান্য নেতা । একদিন তিনি 
ইহুদী ধর্মের প্রসার ও প্রচারের উদ্দেশ্যে দশ হাজার রণকুশলী 
সাহসী সৈনিক নিয়ে আয়াদরাজ্যের প্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন। 
কারণ ইবানা আর তাঁর প্রজারা ছিলেন ন্লেচ্ছ ধর্মাবলন্বী। 

ইবানা সসৈন্যে মুসাকে রাজ্যের উপান্তে উপান্থত হতে দেখে রাগে 
জলে উঠলেন এবং তাঁকে উপয্ত শিক্ষা দেবার জন্য নিজের 
সৈন্যদের প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন। এবং সদণ্ডে অগ্রসর হয়ে 
মুসার ইস্রায়েলী সৈন্যবাহনীর মুখোমুখি শিবির দ্ছাপন 


করলেন ॥ 


তুরস্কের“গঞ্পগাথা ২৫৯ 


ইবানার বিকট দৈত্যাকৃতি চেহারা । তাঁর মৈঘগর্জনবং রণহুংকার 
আর বিপুল সৈন্যসমাবেশ দেখে ইস্রায়েলীরা ভয় পেয়ে গেল। 


অনেকেই দল ছেড়ে পালাতেও শুর; করল জয়ের আশা নেই দেখে । 
প্বয়ং মংসাও যে ইবানাকে দেখে আর তরি বিপুল সৈন্যবাহিনী 
অবলোকন করে ভয় পাননি তা নয়, কিন্তু রণক্ষেত্র ছেড়ে 
. পালিয়ে: যাওয়া অধ্যন্তকর ও কাপদরুযোচিত কাজ হবে ভেবে 


৯৬০ তুরচ্কের গ্জ্পগাথরা 


[তানি যুদ্ধ স্থগিত রেখে ইবানার সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হওয়াই 
ন্যায়সঙ্গত মনে করলেন এবং সে কারণে বারোজন সর্ব'শ।স্ত্রা শারদ 
পাণ্ডত ব্যান্তকে ইবানার শিবিরে পাঠিয়ে দিলেন । 

দ্বাদশ পাশ্ডিত ইবানার শিবিরে গিয়ে তাঁর বিভীষণ মত দেখে 
আর তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেই ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলেনঃ সাম্ধর 
আলোচনা করবেন কি? আতংকে কারো মুখ দিয়ে একটি কথাও 
বের হলো না ৷ একাঁট আঙুল পর্যন্ত নড়ল না ৷ 

রাজা আউাঁজ ইবানা তখন নজের আসনে বসে একাটি তীক্ষমধার 
কুঠার দিয়ে নিজের নখ কাটাছলেন। খানিক্ষণ পরে হঠাৎ মাথা 
তুলে দেখলেন তাঁর শিবিরে ছোট ছোট পুতুলের মত বারোট 
মানুষ ঢুকে করজোড়ে নিষ্পন্দ ও নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 
তাঁদের দেখে অট্হাস্য করে উঠলেন ইবানা ৷ সেই হাসির আওয়াজে 


‘সমস্ত শিবির থর থর করে কেপে উঠল। বারোজন পণ্ডিতের 
কানে তালা লেগে গেল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জ্ঞান হারাবার 
উপক্রম করলেন। রাজা মনে মনে ভাবলেন এদের তিন নিজের 
প্রাসাদে নিয়ে যাবেন আর সন্তানদের খেলতে দেবেন জীবন্ত পুতুল 


তুরগ্কের গন্পগাথা ১৬১ 


&হিসেবে । এদের এখানে রেখে গেলে পালাতে পারে_এই 1ববেচনা 


-করে রাজা ইবানা সেই বারো পাণ্ডতকে নিজের অঙ্গবন্ত্ৰের মধ্যে 

টুরেখে রণক্ষেন্তের উদ্দেশে যাত্রা করলেন ৷ 

! ইস্রায়েলী সৈন্যেরা সাক্ষাৎ কালান্তক বমসদৃশ দৈত্যাকার ইবানাকে 
স্চাক্ষুন করে আর তাঁর হাতের শাণিত কুঠারের ঘন ঘন আস্ফালন 
হেদেখে মুহুমুহু রণহত্কার শুনে ভয়েই আধমরা হয়ে পড়ল ৷ 
গ্যৈনদ্ধ করবে বি ! অধিকাংশ সৈন্যই পালাতে শুর করল। যারা 
পালাল না, তারা দুহাতে মুখ ঢেকে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল 


মাটিতে ৷ তাদের নড়বার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত অন্ধাহ‘ত হলো শরীর 
থেকে। 


৯৬২ তুরস্কের গল্পগাথা 


তখনকার দিনে সৈন্যদের অনেকের সঙ্গে তাদের স্বীরাও যেত 
রণস্থলে। তাদের কাজ ছিল আহতদের সেবা করা এবং শিবিরের 
পাচকদের রদ্ধনে সহায়তা করা। সময় বিশেষে নৃত্য-গীত 
পরিবেশন করে সকলের মনোরঞ্জন করা । 

এই রমণীবৃন্দ নিজের নিজের স্বামীর আর তাবৎ সৈন্যদের এহেন 
কাপ;রুষতা দর্শন করে-_বিশেষ করে তাদের এভাবে একা আর 
অসহায় অবস্হায় সাক্ষাৎ মের মুখে ফেলে রেখে পালাতে দেখে, 
মমান্তিক রোষে আর ক্ষোভে চিৎকার করে ভর্খসনা করতে আর 
ধিক্কার দিতে লাগল । তারা সবাই মিলে মুসার শরণাপন্ন হয়ে 
কাতর কণ্ঠে আবেদন জানাল ঃ ‘প্রভু! এখন আপাঁনই আমাদের 
একমান্র ভরসা ৷ 

ওঁ মাধককূলের মধ্যে মুসাই ছিলেন একমাত্র সাহসী সিংহ । 
একমাত্র 'তানই ছিলেন অবিচালত এবং অকান্পত॥ তিন 
রোর[দামানা রমণীবৃন্দকে আশ্বাস দিয়ে শিবিরে পাঠিয়ে একাকী 
অকুতোভয়ে ইবানার সঙ্গে সংগ্রামে অগ্রসর হলেন ৷ গম্ভীর কণ্ঠে 
ইবানাকে সম্বোধন করে বললেন, ‘রাজন! আপনি দেখতেই 
পাচ্ছেন আমি সঙ্গীবিহীন, একাকী ৷ এ অবস্হায় আমাক সসৈন্যে 
বেষ্টন করে ফেলে বিনষ্ট করে ফেলা আপনার পক্ষে এক মুহুর্তের 
ব্যাপার মাত্র । কিন্তু সেটা মোটেও গৰব কিংবা গৌরবের কাজ 
নয়। একের বিরুদ্ধে বহু । এতে সাহস বা বীরত্বের বড়াই 
কোথায় £ ন্যায়সঙ্গত এবং বীরোচিত কাজ হবে তখনই যখন 
আপনি আমার সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে আমাকে পরাজিত 
করতে পারবেন। রাজা ইবানা, এই আমি আপনার সম্মুখে 
দণ্ডায়মান রয়েছি। যদি প্রকৃতই রাজকুলজাত হয়ে থাকেন তবে 


তুরস্কের গল্পগাথা ১৬৩ 


একাকী আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন 

মুসার স্পধণয় ইবানা প্রথমে ভারী অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর 
অহমিকায় ঘা লাগল ৷ পরক্ষণেই রাগে জহলে উঠলেন তান ৷ 
তৎক্ষণাৎ নিজের দলের সৈন্যদের নিরন্ত থাকতে আদেশ দিলেন ৷ 
শুরু হলো দুই মহাবীরের প্রচন্ড সংগ্রাম ৷ 

প্রাণপণে এবং অসীম বীরত্বের সঙ্গে ইবানাকে আক্রমণ করলেন মনসা 
কিন্তু তাঁর সব আরুমণই অবলালাক্রমে ব্যর্থ করে দিয়ে ইবানা 
এক প্রকাণ্ড গদা উত্তোলন করে মুসাকে "প্রহার করতে উদ্যত 
হলেন ৷ সেই ভীষণ গদা মুসার দেহের কোনও স্থানে লাগলেই 
{তান সঙ্গে সঙ্গে চ:৭-বিচ্ণ হতেন সন্দেহ ছিল না । 


কিন্তু রক্ষা করলেন পরম করুণাময় ঈশ্বর ৷ 

তিনি প্ৰিয়তম পাত্রের এই ঘোর বিপদ দেখে তাঁর প্রধান দূত 
জিব্লাইলকে মুসার উদ্ধারের জন্য পাঠালেন। জিব্রাইল এক 
বিরাট পাখার চেহারা ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে, চোখের পলকে ইবানার 
হাতের গদাঁটি ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন এবং ঠোঁট দিয়ে নিজের 
দেহের একটি পালক খাঁসয়ে সোট ফেলে দিলেন মুসার শরীরে । 
আয়াদরাজ ইবানা তো ঘটনা দেখে স্তম্ভিত ! তাঁর বিস্ময় আরো 
বহুগুণে বেড়ে গেল যখন দেখলেন, সেই দৈবী পাখীর পালকের 
ছোঁয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী মুসার কলেবর বাড়তে বাড়তে তাঁর সমান সমান 
হলো। আর তাঁর অস্ত্রশ্তের আকারও সেই অনুপাতে বদ্ধ 
পেল ৷ 


১৬৪ তুরস্কের গল্পগাথা 


দৈবী পালকের স্পশে এবং ঈশ্বরের আশীবাদে মুসার শরারে 
যেন হাজার হাতীর শান্তি ও সামর্থ এসে ভর করল। তান নিজের 


, হাতের গদা উত্তোলন করে তা দয়ে এমন জোরে ইবানাকে আঘাত 


করলেন যে, এ এক আঘাতেই ইবানা রন্তবাম করতে করতে 
মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। 

এই অসম্ভব আর অলৌকিক ব্যাপার দেখে আয়াদরাজের সৈন্যরা 
রণক্ষেত্রে আর অপেক্ষা না করে প্রাণভয়ে পালাতে লাগল ৷ 
ইবানাকে ভূপাতিত হতে এবং মারা যেতে দেখে যে সমস্ত ইস্রায়েলী 
সৈন্য পালিয়ে গিয়ে দুরে নিরাপদ স্হানে দাঁড়িয়ে এই অসম 
যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করাছিল_-তারা এবার ফিরে এলো 


উল্লাস করতে করতে ৷ এসেই সদর্পে বলল, “প্রভু! আদেশ 
করুন, পশ্চাদধাবন করে ওদের সমূলে বিনষ্ট কার ৷’ 


তুরস্কের গ্রহ্পগাথা ১৬৫ 


মুসা তাদের কথায় ভাষণ রেগে গিয়ে উত্তর করলেন, ‘ওরে ভীরু 
কাপনর*ব মুষিকের দল! আগার চোখের সামনে থেকে এই 
মহত দুর হয়ে যা সবাই ৷ তোদের মুখ দেখাও মহাপাপ। 
কী আশ্চর্য! তোদের চেয়ে তোদের স্ীরা অধিকতর সাহসী । 
তাদের দেখেও তোদের লজ্জা হচ্ছে না ? তোদের মরমে মরে যেতে 
ইচ্ছে করছে না ? তোদের জশবনে শত-সহস্ৰ খিক্‌! তোদের জন্মে 
শত-সহত্র ধিক, । আমি ঈশ্বরের নিদেশে এই অভিশাপ দিচ্ছি-- 
আজ থেকে তোদের জীবনের সব রকম উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে 
যাক। আজ থেকে আগামী এক সহস্ৰ বৎসর ধরে তোরা পথে 
পথে, দেশে দেশে, গৃহহারা হয়ে ঘুরবি। কেউ তোদের প্রাত 
সহানভাত দেখাবে না।” এই বলে মুসা রণক্ষেত্র ত্যাগ 
করলেন । 

সার অভিশাপের পর থেকেই ইহুদী জাতি দেশহখন হয়ে সারা 
পথিবাঁতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। 


৯৬৬ তুরস্কের গ্পগাথা 


ত্ৰাহ্মণ পদ্মনাভ ও হৃাসান্স্ব কাহিনী 


দামাস্কাস নগরার প্রান্ত ভাগে মনজবর নামে এক মধ্যাবত্ত ব্যক্তি 
বাস করতেন। একমাত্র পাত্র হাসান ছাড়া তাঁর আর কেউ 


ছিল না ৷ 
হাসানকে 


চমৎকার গান গাইতে পারত ॥ 
মনজুরের একটি দোকান ছল, আগে 1তানই দেখাশোনা করতেন ; 


এখন হাসান বড় হবার পর তার ওপরেই দোকান চালাবার ভার 


ছেড়ে 'দিয়োছলেন {তান ৷ সাঁত্য কথা বলতে কি, হাসান 
র ভার নেবার পর দোকানের আয় অনেক গণণ বেড়ে 


দেখতে ছিল সুন্দর, তার ব্যবহার ছিল 'মিন্টি* আর সে 


দোকানে 
গোঁছল আগের চেয়ে ৷ এর প্রধান কারণ অবশ্যই হাসানের মাষ্ট 
ব্যবহার আর তার মধ*র কণ্ঠের গান ৷ 


১৬৭ 


তুরস্কের 'গল্পগাথা 


একদিন তার দোকানে এক সম্ভ্ৰান্ত দশন আগন্তুক এলেন ৷ আগন্তুক 
1বদেশী। হিন্দ্‌ ব্রাহ্মণ । নাম পদ্মনাভ । 

হাসান তখন ক্লেতা-সাধারণের অনুরোধে তাদের গান শোনাচ্ছিল । 
দূর থেকে দাঁড়িয়ে পদ্মনাভও সে গান শুনে মুগ্ধ হলেন । তারপর 
ভীড় সরে গেল হাসানের দোকানে এসে তার সঙ্গে আলাপ করে, 
তার সুন্দর চেহারা দেখে তাকে আরো ভাল লেগে গেল তাঁর । 
যাবার সময়ে তানি সামান্য কিছু জিনিস কিনে দাম হিসেবে এক 
স্বর্ণ দানার দিয়ে গেলেন ৷ হাসান বাকী পয়সা ফেরৎ দিতে 
গেলে তান নিলেন না। বললেন, বাকী পয়সা তাঁর তরফে গায়ক 
হ'সানকে পুরস্কার । 

এরপর প্রায় প্রাতিনই পদ্মনাভ আসতেন এঁ দোকানে । হাসানের 
গান শংনতেন, একটু গঞ্পগন্জব করতেন তারপর সামান্য কিছ: 
সওদা করে একটা করে সোনার দানার তার হাতে দিয়ে যেতেন-- 
বাকি পরসা কখনও নিতেন না । 


হাসান একাদন তার বাবার কাছে এই ঘটনা গল্প করল ৷ 

হাসানের বাবা বললেন, ‘বৎস! তুমি ছেলেমানুব। এখনও 
তুমি দনিয়াদ।রীর বিষয়ে তেমন আভিজ্ঞতা লাভ করনি । মানুষের 
চরিত্র যে কী অদ্ভুত, তার জ্ঞান এখনও তোমার হয়ান। এই 
শহরে কোন লোক যে কী মতলবে ঘোরাফেরা করছে তা জানা 
কাঠন। হিন্দঃটির এই আচরণ আমার মোটেও ভাল ঠেকছে না। 
যা হোক, লোকাট এবার এলে তাকে আমার সেলাম জানিয়ে আমার 


৯৬৮ তুরস্কের গৃল্পগাথা 


তরফ থেকে বাড়ীতে আসার দাওয়াৎ দিও । একবার তার সঙ্গে 
মুখোমুখি আলাপ হলে বুঝতে পারা যাবে, তার আসল 
উদ্দেশ্য কী 


পরের দিন পদ্মনাভ দোকানে এলে হাসান তাঁকে এক ফাঁকে পিতার 
ইচ্ছা নিবেদন করল ৷ তিন হাসানের পিতা মনজুরের সাদর 
নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলেন না। যেতে রাজী হলেন। 
আলাপ পাঁরচয় হলো দুজনের মধ্যে ৷ 

মনজুর বুঝলেন, তিনি হিন্দ; ত্রাঙ্গণাটর সম্পর্কে যা ধারণা 
করোছলেন তা সম্পূণ* ল্ৰান্ত। ব্রাহ্মণ প্রকৃতই গুণের সমঝদার, 
পরাহতব্রতী এবং সদাশয় । তান তাঁর সঙ্গে আলাপ করে এতদ্‌র 
মোহিত হলেন যে, তাঁকে সেখানে দয্দন আতিথ্য নিতে বিশেষ 
পাঁড়াপীড় করতে লাগলেন। ৷ পদ্মনাভ এবারেও তাঁর অনুরোধ 
এড়াতে পারলেন না ৷ 


রাহ্মণ পদ্মনাভ মুসলমান মনজুরের বাড়ীতে বেশ আরামেই 
রয়েছেন। নিজে তিনি উদারপন্হা, মনজ:রও তাই ৷ ফলে 
কোন তরফে কোন অস্নবিধাই ছিল না। উপরন্তু হাসানকে তিনি 
ঠিক নিজের পত্রবৎ স্নেহ করতে শুরু করলেন । একদিন তান 


তুরস্কের গল্পগাথা ১৬৯ 


তাকে ডেকে বললেন, হাসান! আম তোমার নানান গুণে 
একান্ত মুগ্ধ হয়ে পড়েছি। সাধারণ মানুষের মধ্যে এত গুণের 
একত্র সমাবেশ সহজে নজরে পড়ে না। একমাত্র রাজা-বাদশারাই 
এর অধিকারী হন ৷ বা হোক, আম তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে 
তোমাকে একটি গুপ্তাঁবদ্যা শেখাব ভেবোছ। এই গুপ্তাঁবদ্যার 
বলে তুম অনারাসেই অতুল এশ্বৰ্ষের অধিকারী হতে পারবে। 
যাঁদ তোমার এই বিদ্যা শেখবার আগ্রহ ও ইচ্ছা থাকে তবে আজই 
আমার সঙ্গে চলো ৷ অন্যত্র না গেলে এ বিদ্যা সাঁঠক শিক্ষা করা 
যায় না ৷ 

হাসান রাজী হলো এবং পিতার অনূমাত নিয়ে ব্ৰাহ্মণ পদ্মনাভের 
অনুগমন করল । 


চলতে চলতে দামাস্কাস শহর ছেড়ে তাঁরা এক গভীর বনের মধ্যে 
এসে পেশছলেন। সেখানে এক প্রাসাদোপম পোড়ো বাড়ী 
হাসানের চোখে পড়ল । 

তাঁরা সেই ভগ্ন প্রাসাদে প্রবেশ করে, প্রকান্ড উঠানের মধ্যবৰ্তা এক 
কংপের নিকটে গয়ে উপান্ছত হলেন ৷ ব্রাহ্মণ হাসানকে বললেন ঃ 
হাসান! এই কংপের মধ্যেই তোমার কুবেরের এঁশ্ব্য' লনুকোন 
আছে ৷৮ 

হাসান এ কথা শুনে অবাক । 

অতঃপর ব্রাহ্মণ পদ্মনাভ তাকে আশ্বস্ত করে অঙ্গবস্ন্রের অস্তরাল 
থেকে একটা কৌটো বার করলেন। ঢাকনা খুলতেই তার মধ্যে 


৯৫০ তুরস্কের গল্পগাথা 


শাদা শাদা কিছ চুৰ্ণ দেখা গেল ৷ পদ্মনাভ চোখ বুজে কী যেন 
কয়েকটা মন্দরোচ্চারণ করে হাতের কৌটোটা উপুড় করে ধরে সমস্ত 
চৃণ" পদার্থ সেই কূপের মধ্যে ঢেলে দিলেন ৷ সঙ্গে সঙ্গে যেন 
ভোজবাজী ঘটে গেল ৷ নিমেষে কূপের সমস্ত জল বাষ্প হয়ে 
উড়ে গিয়ে শুকনো খট্‌খটে হয়ে পড়ল ৷ হাসানকে নিয়ে পদ্মনাভ 
কৃপসংলগ্ন িশড় বেয়ে নীচে নেমে পড়লেন ৷ 

নীচে, কুয়োর তলদেশে ব্লোঞ্জের কপাটঘুক্ত একটি দরজা দেখা 
গেল। পদ্মনাভ আবার মন্দ্ৰোচ্চারণ করলেন! বন্ধ দরজা 
নিঃশব্দে খুলে গেল । উভয়ে প্রবেশ করলেন। সামনেই সুন্দর 
একখানি ঘর। অদৃশ্য আলোকে আলোকিত। দুজনে সেই 
ঘরে পা দেওয়া মান্রই কোন গ:প্তস্থান থেকে একজন ভীষণ দর্শন 
হাবসী তাদের সামনে লাফিয়ে পড়ে পথরোধ করে দাঁড়াল। তার 
হাতে এক সুদশর্ঘ শাণিত তরবার। সে এই দুই অনাহুত 
আগন্তুককে দেখেই দাঁত কড়মড় করতে করতে হাতের তরবারি 
উশচয়ে আঘাত হানতে উদ্যত হলো ৷ 

ভয়ে সশটয়ে গিয়ে পদ্মনাভের আড়ালে গিয়ে ল্‌কোল হাসান। 
ব্ৰাহ্মণ কিন্তু নিভর ৷ [তানি একটি মন্ত্রোচ্চারণ করা মাত্রই সেই 
ভীষণ দৰ্শন হাবসী ঠিক কাটা কলাগাছের মতই ধড়াস করে পড়ে 
গেল মাটিতে ৷ তার আর কোন জ্ঞান রইল না। 

আবার তাঁরা এগোলেন ৷ আর একটি রত্ররাজমশ্ডিত জুপ্দর কক্ষ 
পড়ল তাঁদের সামনে ৷ সেই কক্ষে পা দেওয়া মাত্রই কোথা থেকে 
দুটি সিংহ এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। সিংহ দুটির হিংস্র গ্জ'নে 
প্রকষ্পিত হয়ে উঠল সেই কক্ষ । তারা এদের লক্ষ্য করে আক্রমণে 
উদ্যত হলো ৷ আল্লার নাম জপতে শহর; করলে হাসান ৷ কিন্তু 


তুরস্কের:গল্পগাথা ১৭২ 


এবারেও ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়ে সিংহ দুটিকে অজ্ঞান করে ফেললেন। 
তাঁরা এবার অনায়াসেই সেই ঘরে প্রবেশ করলেন ৷ 

এই ঘরের জাঁকজমক আর এম্বর্য-বৈভব দেখে হাসানের মাথা ঘরে 
গেল । ঘরটি আগাগোড়া স্ুবর্ণমণ্ডিত। আরও আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, ঘরের প্রথম কোণে হীরে-মাণিক, দ্বিতীয় কোণে সোনা- 


রূপা; তৃতীয় কোণে বাভিন্ন অলকার আর চতুর্থ কোণে কচ 
বর্ণের মাত্তকা সাণ্ডিত রয়েছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে রুপোর 
পালফ্কে রুপোর সন্দুক। সিন্দ কের ওপর জনৈক রাজবেশধারী 
পুুরদুষের আবক্ষ স্বর্থু-প্রাতিমহর্তি। 

হাসান জিজ্ঞাসা করল ব্রাহ্মণকে ঃ ‘জনাব! ইনি কে ? 


তি তুরঞ্কের গল্পগাথা 


ব্ৰাহ্মণ উত্তর লেন, ‘ইন মিশরের এক খ্যাতকীত সম্ৰাট । ঘরের 
কোণে ওঁ যে কৃষ্মৃত্তকা আর তারই কাছে একখ’ড শলা দেখতে 
পাচ্ছ॥ এই দুই বস্তুর অশেষ গৰ্ণ । ওদেরই সাহায্যে মিশরের 
পরলোকগত এই সম্রাট এই সমস্ত অতুল শব্ধ রাশ সণয় করে 
গেছেন আর মন্ত্রবলে যূগ-যগান্তর ধরে তার রক্ষার ব্যবন্থাও করে 
গেছেন ৷ 

হাসান বলল, ‘জনাব! কোন কোন পাথর শুনোছ বিশেষ আত 
প্রাকৃত গুণসম্পন্ন যেমন পরশপাথর ৷ তা ‘দিয়ে লোহাকে ছধলে 
লোহা নাকি সোনা হয়ে যায় । কিন্তু এই কৃষণমাত্তিকার গণ কি?” 
ব্ৰাহ্মণ জবাব দিলেন, বৎস, এই মণত্তিকা স্বন্ধে তুকাঁ ভাষায় একাঁট 
কাঁবতা আছে। তার সারমর্ম হলো এই-- পর্বদেশীয় একটি 
সর্বাজসুন্দ্ররী রাজকন্যার সঙ্গে পাশ্চমদেশায় সর্বগুণান্বিত রাজ- 
পুত্রের বিবাহ হবে ৷ তাদের মিলনে বে সন্তান আসবে সেই সন্তান 
পাথবীর একমাত্র অধী*বর হবে ৷ তার মানে এই যে-পর্বদেশের 
আর পাঁশ্চমদেশের মৃত্তিকা একত্র ্মাশ্ৰত করে কিছুদিন শিশিরে 
[ভাজয়ে “রাখলে তাতে এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের সৃস্টি 
হয়। সেই রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্য বিশেষ প্রক্রিয়ায় তামা ও 
টিন থেকে সোনা ও রূপা তৈরী করা স“ভব। আর ওঁ শিলা মর্মর 
শিলায় ছোঁয়ালেই তা থেকে ম.ল্যবান হৱা, মাণিক্য ইত্যাদি পাথর 
পাওয়া যাবে । 

‘বৎস হাসান ! তুমি এবার মনে মনে ভেবে দেখ, আমি ইচ্ছা করলে 
তোমাকে কতই না উ্রম্বষ'শালী করে তুলতে পারি। তবে পন্তঃ 
আমি তোমাকে যাবজ্জীবন জুখী দেখতেই চাই ৷" 

হাসান তখন একটু ইতস্ততঃ করে পদ্মনাভের কাছে জানতে চাইল, 


তুরস্কের গল্পগাথা ১৭৩ 


সে তার পিতা-মাতার জন্য এই বিপুল ধনরাশি থেকে যৎসামান্য 
কিছ: নিতে পারে কিনা । 
ব্ৰাহ্মণ অনমতি দিলেন ৷ 


পিতা-মাতার জন্য হাসান সেই ধনাগার থেকে অল্প পরিমাণে যা 
কিছু এনোঁছল; তাদের পক্ষে তা-ই অনেক। হাসানের পতা 
তাঁর দোকান তুলে দিয়ে একজন জমিদারের মতই আরামে-বিলাসে 
দিন কাটাতে লাগলেন। 

হাসানের একটি বিমাতা ছিল । 

তার চেহারাটি আত সুন্দর হলেও মনি ছিল আত কুখাসং। সে 
যখনই সংযোগ পেত হাসানকে নানান কুপরামশ* দিত ব্ৰাহ্মণ 
পদ্মনাভের বিরুদ্ধে । বলত--পান্র! তুমি যা ধনরত্ব এনেছ, তা 
আর কতাঁদনের ? এক সময় না এক সময় এসব শেষ হবেই ৷ 
তখন? হিন্দ:টা যদি তখন রাজ না হয় তোমাকে পুনরায় সেখানে 
নিয়ে যেতে? যাদি সে মন পাল্টে ফেলে নিজের জাতের কোনও 
ছেলেকে সেই অতুল সম্পদ দান করে বসে ? তখন ? তাই আমার 
পরামশ' শোন। তোমার ওপর হিন্দ ব্রাহ্মণটা সদয় থাকতে 
থাকতেই তার কাছে সেই দৌলতখানার় ঢোকবার আর বেরোবার 
মন্তটা শিখে নাও তারপর তাকে কোতল কর। যাতে আর না 
কাউকে দে তার ওঁ বিদ্যেটা শিখিয়ে যেতে পারে। আমি বলছি, 
আমার মতলব মত কাজ করলে তুমি তো বটেই তোমার চৌদ্দপ;রুষ 
অবধি রাজার হালে জীবন কাটাতে পারবে ৷’ 


১৭৪ তুরস্কের গল্পগাথা 


বিমাতার এই ধরনের লোমহষ'ক ও কুৎণসৎ কথা শুনে হাসান তো 
স্তাম্ভিত। ভীত। পরে সে আত্মসংবরণ করে যথেষ্ট নিন্দা করল 
আর ধিকার দিল বিমাতার নীচ মনোভাবকে । 

বমাতা কিন্তু আঁবচল । নির্বিকার ৷ পুত্রের তিরস্কারে বিন্দুমাত্র 
লজ্জা হলো না তার। প্রাতাদনই সে হাসানকে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত করতে লাগল ৷ 

সাঁতই হাসান অনাভিজ্ঞ, অপাঁরণতমনা বালকমান্র। তাই কিছ 
দিনের মধ্যেই তার যত প্রাতিবাদ-প্রাতরোধ-দঢ্রতা-কৃতজ্ঞতা সব 
ভেসে গেল বিমাতার কঠিন জেদের কাহে । সে রাজী হলো ব্রাহ্মণ 
পদ্মনাভকে হতা করতে ৷ 


হাসানের এঁকান্তিক ইচ্ছার কথা শুনে ব্রাহ্মণ প্রথম প্রথম তাকে 
নিবৃত্ত করার অনেক চেষ্টা করলেন ৷ বললেন, গুপ্তাবদ্যা শিখে 
তুমি কী করবে ? তাতে পরিণাম খাব সুখের হবে না। আম কি 
পারতাম না সমস্ত ধনরত্র নিয়ে যেতে! কিন্তু তাতে {বপদ আছে 
বলেই নিইীন । শোন হাসান, বরং আমি তোমায় পঃনরায় সঙ্গে 
করে নিয়ে যাব সেখানে ৷ তুমি তোমার প্রয়োজনমত অর্থ কিংবা 
যতখান নিতে তোমার মন চায় ততখানি নিয়ে এসো সেই ধনাগার 
থেকে ৷ কিন্তু এ বিদ্যা শিখতে চেয়ো না ৷” 

হাসানকে কিছুতেই রাজী করাতে না পেরে স্নেহাসন্ত ৱাঙ্গণ 
শেষ পর্যন্ত দুঃখিত মনে তাকে শিখিয়ে দিলেন সেই গ্প্তাবদ্যা ৷ 
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হাসানের পতা মনজুরও তাঁর স্ত্রীর জেদের কাছে হার মানতে 
বাধ্য হয়েছিলেন ৷ 'তাঁনও সুযোগ থঃজাছিলেন পদ্মনাভকে 
চিরাদনের মত সারয়ে দিতে । যেদিন শুনলেন ব্ৰাহ্মণ হাসানকে 
তাঁর গপ্তাবদ্যা দান করেছেন, সেই-দিনই ন্থর করলেন, আর 
{বলন্ব নয়, গুপ্ত ধনাগার থেকে ধনরত্ব নিয়ে ফিরেই পদ্মনাভকে 
বধ করবেন। 

পিতা আর বিমাতাকে নিয়ে হাসান যথা নিয়মে প্রবেশ করল সেই 
গুপ্ত ধনাগারে ৷ প্রথমবার এখানে আসার সময় যে যে বাধার 


সম্মুখীন হয়োহিল হাসান, এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। কিন্তু 
ব্ৰাহ্মণ পদ্মনাভের শেখানো মন্ত্রের জোরে সব বাধাই পার হয়ে গেল 
একে একে ৷ তার পিতা-মাতার মুখে কথাই নেই ৷ ব্যাপার- 
১৭৬ 
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| 


স্যাপার দেখে তাদের তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার দাখিল ৷ 
প্রাণ তাদের গেল না বটে তবে জ্ঞান হারালো । বার বার অচেতন 
হতে লাগল তারা ৷ প্রথমে বিপদে পড়ে, পরে অতুল এন্বর্য দেখে । 
এত ধন-সম্পদ ! এ দিয়ে তো তামাম দ্বানয়াটাকেই কেনা যায়। 
[বেয়াল্পিস পুরুষ রাজার হালে বসে বসে খাওয়া যায় । 
তারা-ঘুরতে ঘুরতে 'আর-একটি ঘরের সন্ধান পেল। হাসান; 
মনজ্‌র এবং তাঁর স্ত্রী সেই ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই এক মহা 
বিপদের সম্মুখীন হতে হলো সবাইকে । একদল মহাবলশালী 
আর বিভীষণ আকৃতির দৈত্য [ঘরে ধরল তাদের । 

দৈত্যদের তর্জন-গজনে আর বীভৎস চেহারা দেখে ভয়ে প্রাণ উড়ে 
গেল তিনজনের ৷ হাসান তো কে'দেই ফেলল ৷ গুরুর শেখানো 
রক্ষা-মন্ত্র পর্যন্ত সেই মহন্তে ভুলে বসল । 

মনজুর প্ত্রীকে তিরগ্কার করতে লাগলেন ৷ বললেন__স্তী ব্যাদ্ধর 
বণবতাঁ হয়েই আজ তাঁরা এই মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে 
হায় হায়; এখন ক’ সর্বনাশই না উপচ্হিত হলো ৷ মরতে কেন যে 
তান তার কুমন্ত্রণায় কান দিলেন! ইত্যাদি ইত্যাদি ৷ 

হাসান ইতিমধ্যে গুরুর নাম স্মরণ করে বারংবার ক্ষমা ভিক্ষা 
চাইতে লাগল দৈত্যদের কাছে । মনজ.রও নতজান? হয়ে যনস্তকরে 


পগ্মনাভের জলদগণ্ভীর কণ্ঠস্বর ঃ “তোরা মনে মনে ভেবোছালিস; 
আমি তোদের দুরভিসম্ধির কথা কিছ বুঝতে পারিনি, না? 
তোরা যেমন হঠকাঁরতা আমার সঙ্গে করোছস তার তেমনই 
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প্রাতফল তোদের পেতে হবে । আমার কাছে বি*বাসহস্তার কোনও 
ক্ষমা নেহ । তোরা মর। আমি আর তোদের রক্ষা করব না ৷ 

. শূন্যবাণীও থেমে-গেল আর দৈত্যরাও হাসান আর তার 'িতা- 
মাতাকেঃ মানুষ ছারপোকাকে যেমন নখে টিপে মারে সেই রকম 
নখে টিপে মেরে ফেলল । একেই বলে স্ব্ীবযান্ধ প্রলয়ঙ্করী । 


৯৭৮ * তুরস্কের গজ্পগাথা 


কাজীর বিচান্র 


অনেক দিন আগে মিশর দেশে এক ফারাও রাজত্ব করতেন; তাঁর 


নাম ছিল আকাসদ । 
| বহু বংসর প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করার পর তান কালবশেই 


বৃদ্ধত্বে পদার্পণ করলেন। এবং ক্রমে ক্রমে এক পা এক পা করে 
জীবের চরম পরিণাতর দিকে এগিয়ে চললেন। যখন বলেন 
তাঁর মৃত্যুর আর বিশেষ বিলম্ব নেই তখন তান তিন রাজপনুত্রকে 
কাছে ডেকে তাঁর অন্ত্যোচ্টিকিয়া যাতে মহাসমাগোহে সম্পন্ন হয়, তার 
যাবতীয় সুবন্দোবন্ত করতে আদেশ দিলেন ৷ 


[নীদ্ট দিনে ফারাও আক্সদকে রাজবেশ পরিয়ে খবব সাবধানে 
শয্যা থেকে তুলে এনে একটি বিবিধ রত্ররা'জমশ্ডিত সিংহাসনে 


বাঁসয়ে এক [বিরাট শোকামাছিল যাত্রা করল রাজকীয় সমাধিভুমিতে ৷ 


তুরস্কের,গল্পগাথা ১৭১ 


সমাধিভুমিতে উপনীত হয়ে নিৰ্দিষ্ট স্হানে গ্তব্ধ হলো শোক- 
মিছিলের গাঁত। সিংহাসন সমেত ফারাওকে নামানো হলো 
মাটিতে ৷ তারপর সমবেত জনতার ভেতর থেকে বিশেষ বিশেষ 
এক একজন ব্যক্তি এগিয়ে এসে এক এক কোদাল মাটি কেটে তুলে 
একটা প্রমাণ সাইজ কবর খ:ড়ে ফেললেন ৷ ফারাওকে সেই মাটির 
খানিকটা এনে দিলে তিনি তার একমুঠো নিয়ে নিজের অঙ্গে 
লেপন করলেন ৷ 

অতঃপর যাবতীয় কর্তব্য কর্ম শেষ করে ফারাও রাজভূত্য এবং 
রাজ কর্মচারীদের প্রত্যেককেই তাদের পদমর্যাদা অনঃযারণ যথাযথ 
পুরস্কার প্রদান করলেন। সাধু-সন্ন।াসী, যাজক-পুরোহিত-মহস্ত 
এ'দের আশ্রম-মঠ-মন্দির-মসাঁজদ গাজ ইত্যাদি দেবালয় গঠনের 
জন্য কাউকে দিলেন নগদ অর্থ » কাউকে দিলেন নিষ্কর ভুমি । 

সব শেষে ছেলেদের একান্তে ডেকে চুপিচুপি বললেন, ‘বৎসগণ ! 
আমার যাবার আর বেশী বিলদ্ব নেই ৷ আমি রাজনীতি সম্পর্কে 
যে যে উপদেশ তোমাদের দিয়েছ, সেগহীল সঠিকভাবে অনঃসরণ 
করে চললে তোমরা সুখে-শান্তিতেই দিন কাটাতে পারবে । তবে 
সব দ:ঃখ আর অশান্তিরই মূল কারণ হলো অর্থাভাব। তোমরা 
যাতে কোনদিন না অর্থাভাবে পড়ে কষ্ট পাও তাই আম তোমাদের 
[তিনজনের জন্যে অতুল রত্ররাজি সংগ্রহ করে এক গুপ্ত প্রকোন্ঠে 
রেখে দিয়োছি ৷ যদি তোমরা তিনজনে মিলে সারা জীবন ধরেই 
অমিত বায় করে যাও, তবুও অর্থাভাব ক বস্তু তা তোমরা টের 
পাবে না। আমার শয়ন কক্ষের বায়কোণেই এঁ সমস্ত রত্বরাজি 
প্রোথত আছে । আমার আদেশ-তোমরা তিনজন পত্র সেই 
গুপ্তধন সমানভাবে ভাগ করে নেবে । কেউ যেন কম আর কেউ 


১৮০ তুরস্কের গল্পগাথা 


যেন বেশী না পায়। আর কি বলব, আশীবণদ কার তোমরা 
দীঘজীবী ও চিরসুখী হও ৷” 

ফারাও আক্াীসদ চুপ 'করলেন এবং চোখ বুজলেন। এবং সেই 
নণরবতাই হলো তাঁর চির নীরবতা । তিনি দেহত্যাগ করলেন ৷ 


বড় এবং মেজ রাজকুমার যখন পিতার অন্ত্োষ্টক্রিয়ায় ব্যন্ত সেই 
অবসরে ছোট রাজকুমার সকলের অগোচরে পিতার শয়নকক্ষে 
প্রবেশ করে গুপ্ত স্থান থেকে সমনদয় ধনরত্র সরিয়ে নিলেন। তিনি 
নিশ্চিন্ত হলেন যে, তাঁর দুই দাদা কিছুতেই আর খংজে পাবেন 
না এই এশ্বৰ্য । [সিংহাসন তো তানি পাবেন না। নাই পান 
তাতে ক্ষতি হবে না কোন ৷ এই ধনরত্ দিয়েই তিনি তাঁর বাকী 
জশবনটা রাজা“বাদশার হালেই কাটিয়ে দিতে পারবেন। 

অন্ত্যেণ্টিকিয়ার শেষে দুই ভাই একসঙ্গে প্রাসাদে ফিরে এসে 
দেখেন--সব বেবাক ফাঁকা ৷ তাঁরা বুগপৎ দবাস্মত এবং বিষ 
হয়ে পড়লেন ৷ এমন সময় সেখানে ছোট রাজপুত্র গিয়ে উপাঁদ্থত 
হলেন ৷ দুই ভাই তাঁকে সাবস্তারে সব ঘটনা জানালেন! পরিশেষে 


তুরস্কের গজ্পগাথা ১৮১ 


দুজনেই সন্দেহপ্রকাশ করলেন যে, যখন তাঁরা তিনজন ছাড়া আর 
কেউই এই গ্তধনের খবর জানেন না তখন এ কী ছোট 
কুমারেরই ৷ 

শুনে ছোট রাজকুমার তো চটেই লাল। তিনি পাল্টা তাঁদের 
ওপর দোষারোপ করে বললেন যে, তাঁকে পিতৃ-সম্পাত্র ন্যায্য 
অংশ থেকে বণ্িত করার জন্যে এ সমস্ত তাঁদেরই চালাক । 

বড় রাজকুমার উত্তোজত হয়ে উঠলেও মেজ রাজকুমার মেজাজ' 
ঠাণ্ডা রেখে বললেন যে, সম্পত্তির বখরা নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে 
িবাদ-বিসম্বাদ করা উচিত নয় । তাতে শত্রুরা হাসাহাসি করবে-_ 
ভ্ৰাতৃ বিরোধের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করবে । 
সুতরাং তাঁদের উপাদ্থিত ক্ষেত্রে একমাত্র কর্তব্য হলো-- এই সমস্যা 
সমাধানের জন্য প্রধান কাজীদাহেবের শরণাপন্ন হওয়া ৷ তিনিই 
এর ফয়সলা করে দেবেন । 

মেজর কথায় বড় আর ছোট দুজনেই রাজী হলেন ৷ 

ডাকা হলো কাজীসাহেবকে ৷ কাজী এসে সমস্ত কথা আন[পার্বক 
শ্রবণ করার পর বললেন, ‘যুবরাজগণ ! যদি আমাকে এই ঘটদার 
সত্যাসত্য হর করতে হয় তবে আগে আমার একটি কাঁহনগ 
শুনতে হবে আপনাদের ৷ তার পরে বিচার ৷, 

তন রাজপন্ত্রই সম্মাত জানালেন কাজীর প্রস্তাবে । 

অতঃপর কাজীসাহেব শুরু করলেন তাঁর কাঁহনী= 


--“কোনও একটি নগরে এক ব্বক-যুবতী বাস করত । ছেলেবেলা 


১৮২ তুরস্কের গদ্পগাথা 


থেকেই তাদের মধ্যে ছিল খুব ভাব ৷ যখন দুজনেই বড় হলো 
তখন কেউই কাকে একদণ্ড না দেখে থাকতে পারত না। তারা 
চ্হির করল তারা পরস্পরকে বিবাহ করবে । কিন্তু ফুবতাঁটির 
একা প্রবল বাধা ছিল-_পিতার অনমাত বা সম্মতি । সে জানতে 
পেরোছিল, তার পিতা তার সম্বন্ধ সেই শহরেরই একট গুণবান ও 
ধনবান যুবকের সঙ্গে পাকাপাকি করেছেন ৷ যুবতী তাই নিরুপায় 
হয়ে বিরলে বসে অশ্রপাত করতে থাকে । 

ক্রমশঃ বিবাহের দিন ঘনিয়ে এলো । 

ষোদন বিবাহ, দৈববশে সেইদিনই যুবতী তার প্রিয়তম বন্ধুকে 
জনে দেখতে পেয়ে তাকে সমস্ত ব্যাপার এবং নিজের অসহায়তার 
কথা জ্ঞাপন করলে ৷ যুবকও অনেক হা-হুতাশ করে শেষে বলল 
যে, সে এই শহর চিরদিনের মত ত্যাগ করে চলে যাবে অন্য 
কোথাও । তবে যাবার আগে তার বান্ধবীকে একটিবারের মত-- 
শেষবারের মত অন্তরঙ্গ ভাবে কাছে পেতে চায়। বান্ধবী কি 
আসবে? ঝূবকের অনুরোধ যত মেয়েটি বলল যে; যে ভাবেই 
হোক সে আসবে ৷ তার বাসনা অপর রাখবে না । 

যথা সময়ে যুবতীর বিবাহ হয়ে গেল । নবদম্পাতি বাসর-ঘরে 
প্রবেশ করল। নব পাঁরণীতা বধ্যকে বিমর্ষ ও গম্ভীর লক্ষ্য করে 
পান্টি তার কারণ জিজ্ঞাসা করল ৷ 

প্রথমে কোন ক্রমেই মুখ খুলতে রাজী হলো না যুবতী ৷ তারপর 
স্বামীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ও আশ্বাসে সে আশস্ত হয়ে সব 
ঘটনা খুলে জানাল। এবং এও জানাল--মান্ৰ একটিবারই সে 
তাকে শেষ দেখা দেখে আসতে চার । তার শপথ রাখতে তাকে 


স্থযোগ দিলে সে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে তার স্বামীর কাছে ৷ 
তুরস্কের গল্পগাথা 


৯৮৩ 


গ্বামীটি স্ত্রীর মনোবাসনার কথা শুনে অন্তরে অন্তরে কষ্ট; 
অনুভব করলেও শুধু স্ত্রীকে সুখী ও সম্ভূণ্ট করার উদ্দেশ্যে শান্ত 
ও গম্ভীর কণ্ঠে’বলল; ‘শপথ যখন করেছ-তখন তা?থেকে তোমায় 


বিচ্যুত করতে আমি চাই না। বেশ; যাও। তবে এখন থেকে 
ভবিষ্যত ভেবে সব কাজ করবে। আমায় যেন কোন ব্যাপারে 
৯৮৪ তুরস্কের গল্পগাথা 


কখনও হস্তক্ষেপ করতে না হয়--তোমার প্রতি এই আমার উপদেশ 
রইল।” বলে পান্রটি নিজে তার স্ত্রীকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে 
{দলে। সকলেই ঘুমন্ত ॥ তাই কেউ এই ঘটনা লক্ষ্য করল না। 

যুবতী মেয়ে একাণ্একা পথ চলেছে হঠাৎ একটি চোরের সঙ্গে 
দেখা । চোরটি দিজ'ন পথে একাকিনী সালংকারা যুবতীকে 


দেখে লোভাতুর হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল ৷ 
_ তুমি কে? এত রাতে একা একা এমন ভুবনমোহিনীর সাজে 


সেজে কোথায় চলেছ 2 চোর জিজ্ঞাসা করল । 
_ তুমি কে?’ পাল্টা প্রশ্ন করল যুবতী । 
_ “আমি ৮ হাসল চোর ৷ ‘আমি এ শহরের সেরা চোর। আজ 


তোমাকে যখন বাগে পেয়েছি তখন আর ছাড়ছি না ৷" 


ভয় পেয়ে গেল যুবতাীটি ৷ সে তার উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করে 
তার কাছে প্রতিজ্ঞা 


অনেক অনুনয় বিনয় করল চোরটিকে এবং 
বল বে রর লে দেবীর রা 


তুরস্কের গজ্পগাথা ১ 


এখানে ৷ চোরের মনোবাসনা পণ" করবে । সব শুনে চোরের 
মনে এক অভূতপূর্ব পাঁরবর্তন দেখা দিল। তার মনেও হঠাৎ 
মহৎ হওয়ার আকাক্ষা জেগে উঠল ৷ সে তো যুবতীকে স্বচ্ছন্দে 
এবং ইচ্চাকৃত ভাবে যেতে দলই উপরন্তু অন্য কোনও তৃতীয় ব্যক্তির 
হাতে তাকে যাতে নিগৃহীত হতে না হয়, লাঞ্চিত হতে না হয়, 
সেই উদ্দেশ্যে নিজে যুবতাটির দেহরক্ষী হয়ে তাকে 'নাবঘেন 
পেশছে দিল যথাস্থানে ৷ 


গভীর রাতে একাকিনী সালংকারা যুবতীটিকে নিজের আবাসে 
সত্যসত্যই উপান্থত হতে দেখে যুবকের আর বিস্ময়ের সীমা 
পাঁরসীমা রইল না। সে ভাবতেই পারোন যে, যুবত! বাস্তবিক 
পক্ষেই তার কথা রাখবে । সাদরে নিজের শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়ে 
তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে এহেন অসম্ভব আর দুর্‌হ কাজ সে 
কী করে সম্পন্ন করল জানতে চাইল যুবক ৷ যুবতী ধীর কণ্ঠে 
একে একে সব বলে গেল তাকে । 

যুবতীর স্বামীর মহত্ব--চোরের মহত্ব এবং তার প্রতি যুবতীর 
অসীম প্রণয় নিমেবের মধ্যে যুবককে পাঁরণত করল এক অতি 
মানুষে । তার মনের নীচতা_ফুবতীর পিতা ও তার পাতিয় 
প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা দর হয়ে গেল । এই মুহুৰ্তে তার 
মনে হলো» তেমন কোন কাজ করলে সে মহত্বের দিক দিয়ে 
সকলের কাছে খাটো হয়ে যাবে। সে তাই আর দ্বিরশান্ত না করে 
যুবতী যাতে তার এমন মহান স্বামপকে নিয়ে সুখী হয়ে সুখে- 


১৮৬ তুরস্কের গল্পগাথা 


স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে পারে সে সম্পকে বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে 
নিজেই তাকে পেশীছে দিয়ে এলো তার বাড়িতে ৷ 

কাহিনী সমাপ্ত করে কাজীসাহেব ফারাও আকাসদের তিন পুত্রকে 
সন্বোধন করে বললেন, “যুবরাজগণ ! আপনারা তিনজনেই যথেষ্ট 
বিদ্বান ও বাঁদ্ধমান। বলুন তো, ওদের মধ্যে কার মহন্তৰ 
সবচেয়ে প্রণংসনীয় 2” 


বড় রাজকুমার বললেন, “যুবতীর স্বামীর |” 
মেজ রাজকুমার বললেন, ‘যুবকের ৷” 


ছোট রাজকুমার বললেন, ‘চোরের ৷” 

তখন কাজীসাহেব ছোট রাজকুমারকে সম্বোধন করে বললেন, 
“কমার! আপনিই প্রকৃত দোষী । তাই চোরের সাধুতার 
প্রশংসা করলেন। আমার অনুরোধ, যা নিয়েছেন তা নিয়ে আসুন 
এবং তিন ভাই মিলে সমান ভাগে ভাগ করে নিয়ে নিজেদের মধ্যে 
প্রীতির ভাব বজায় রাখুন। আপনার দুই দাদা আপনাকে কনিষ্ঠ 
ভেবে নিশ্চয়ই আপনার প্রথম অপরাধ ক্ষমা করবেন। 

দুই রাজপযুন্রও সায় দিলেন সে কথায় । 

ছোট রাজপন্র ধরা পড়ে লজ্জায় বার করে দিলেন সব এবয+। 
তারপর দাদাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁদের সঙ্গে সমান ভাগে ভাগ 
করা নিজের অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট রইলেন । 


তুরস্কের গল্পগাথা - | ১৮৭ 


শাহজাদা কাজাম ও 
শীহজাদী দিলওয়াব্বান্ব কাহিনী 


পর্বকালে 'সাঁরিয়া প্রদেশে এক রাজা রাজত্ব করতেন, তাঁর তুল্য 
সর্বগুণসম্পন নরপাঁত সে সময় খুব কমই ছিল ৷ 

যথা সময়ে তাঁর প্রধানা মাহষীর গর্ভে একট প্র জন্ম লাভ 
করল ৷ রাজা তাঁর রাজ্যের সেরা সেরা জ্যোতিষীদের ডেকে পত্রের 
জন্ম.কোচ্ঠী প্রস্তুত করিয়ে “জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনারা কুমারের 
কোচ্ঠীর ফলাফল কেমন দেখলেন ?” 

তাঁর উত্তরে জ্যোতিষীরা বললেন, মহারাজ ! রাজপুত্র আপনার 
মতই সৰ্বগ:ণসম্পন্ন হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ৷ কেবল একাঁট 
মান গ্রহ প্রবল-প্রাতকুল থাকায় কুমারকে কছুকাল আতিশয় ক্লেশ 
ভোগ করতে হবে। বোল থেকে ত্রিশ বৎসর বয়স পণ নানান 
বিপদে পড়বেন [তানি। কখন কোন দিক দিয়ে কা বিপদ যে আসবে 
তা তিনি ধরতে পারবেন না ৷ ত্রিশ বছর বয়স পার হলেই কুমার 


১৮৮ তুরস্কের গল্পগাথা 


আবার মেঘমনন্ত শশার মতই নিজের রুপ গুণের ছটায় নিজেও 
উজ্জল হয়ে উঠবেন, আর দেশবাসপকেও ম.ঞ্ধ করে তুলবেন ৷’ 
জ্যোতিষীদের কথায় রাজার মন বিষণ্ন হয়ে উঠল ৷ কিন্তু উপায় 
কী? নিয়তির বিধান রোধ করার ক্ষমতা তো তাঁর নেই। 

রাজা তবুও শেষ চেষ্টা হিসেবে রাজপন্তকে নিজের চোখে চোখে 
রাখবার বাবচ্হা করলেন ৷ অন্য কারুর উপর ভার ছেড়ে দিয়ে স্থির 
হতে পারলেন না ৷ 


পিতার সাহচর্ষে থেকে অল্প বয়সেই কুমার কাজমি পিতার মতই 
নানান রাজোচিত গুণাবলীতে {বিভুষিত হয়ে উঠলেন ৷ অস্্রাবদ্যা 
ও শাস্রবিদ্যায় পারদর্শিতাও পেলেন ৷ 

কলমে ক্রমে তাঁর বয়স হলো বোল । 

কিদ্তু তখনও তাঁর কোনও {বিপদ উপাচ্হত হলো না! 

'একাদন রাজপুত্র কাৰ্জাম পিতার কাছে আবেদন করলেন যে তান 
সমদ্র-ভ্রমণে যাবেন | রাজামশাই প্রথমে বাধমত বাধা দানের চেষ্টা 


করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্নেহেরই জয় হলো ৷ তিনি জনকতৰ 
ববিক অনুচরের সঙ্গে পুত্রকে 


[বধ্বগ্ত সহচরী আর আঁভজ্ঞ না 
পাঠিয়ে দিলেন সমুদ্র যাত্রায় । 

মনের আনন্দে প্রমোদপোতে চেপে রাজপূত্র সমুদ্র ভ্রমণ করে 
বেড়াচ্ছেন! ভিন দেশের উপকুলে পোতকে ভাঁ়য়ে দিন কতক 
ঘুরে ফিরে সেই দেশ দেখে আবার ভেসে পড়ছেন অজানার 


উদ্দেশ্যে । 


তুরস্কের গলপগাথা ১৮৯ 


এইভাবে কয়েক মাস কাটল। 

বিপদ ঘটল এইবার এবং অকস্মাৎ ৷ 

একদিন মধ্যরাতে একদল বোম্বেটে জলদস্থা তাঁর প্রমোদ পোত- 
টিকে আক্রমণ করে বসল ৷ রাজপনত্রের অনুচরেরা প্রাণপণে বাধা 
প্রদান করল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর আত্মসম- 
পৰণি করতে বাধ্য হলো সবাই । দস্ম্যরা বদ্দী করল সানচর 
রাজপাত্রকে । ল.ট-পাট করল তাঁর প্রমোদ তরণী। আহতদের 
ফেলে দল সমুদ্রে । তারপর বাকী বন্দীদের নিজেদের জাহাজে 
তুলে নিয়ে সামসাউ দ্বীপে এনে সেখানে দাস হিসেবে বিক্রি করে 
দিল । 

সামসাউ দ্বীপের আঁধবাসীদের আকৃাত-প্রকৃতি ছিল আত ভীষণ ৷ 
তাদের দেহ মানষের মত কিন্তু মুখ আঁবকল কুকুরের মত 
নরমাংস তাদের আত প্রিয় আর উপাদেয় খাদ্য। তাই তারা 
সুযোগ পেলেই জলদস্থ্যদের কাছ থেকে বেশ চড়া দাসেই বদ্দগ 
মানুষদের কিনত। দস্থাদের সঙ্গে তাদের একধরনের সমঝোতা 
ছল তাই দস্থ্যদের কোন ক্ষাত করত না। 

বন্দীদের কিনে নেবার পর তাদের একাট বশ্দীশালায় আবদ্ধ করে 
উত্তম উত্তম খাবার দিত। দিন কতক এইভাবে খাইয়ে দাইয়ে 
বন্দীদের মোটা আর তাজা করে অবশেষে একদিন নিজেরাই খেয়ে 
{নত সেই বন্দীদের ৷ 

রাজপুত্র কাজাম আর তাঁর অন:চরদের ভাগ্যেও তার ব্যাতিক্রম ঘটল 
না। কুকুরমখো লোকেরা কিছুঁ্দন পরে রাজপত্রের এক একজন 
অন;চরকে_ তুলনায় যে অন্যের চেয়ে বেশ হৃণ্ঠপ:ষ্ট, তাকে 
বন্দীশালা থেকে টেনে নিয়ে গয়ে হত্যা করে, তার মাংসে উৎকৃষ্ট 


১৯০ তুরস্কের গল্পগাথা 


ব্যাঞ্জন প্রস্তুত করে, খেতে আরম্ভ করল ৷ 

এইভাবে রাজপুত্র ক্রমশই সঙ্গীহীন হয়ে পড়তে লাগলেন এবং 
দ:শ্চিন্তায় তাঁর শরীরও দিন নিন ক্ষীণ হতে শব্রৎ করল ॥ ফলে 
কুকুরমখো লোকেরা রাজপানত্রকে দিনের পর দিন রেহাই দিতে 
লাগল ৷ 

দকল্তু একাদিন আর তাঁর বাঁচবার উপায় রইল না ৷ কারণ বন্দী- 
শালায় একমাত্র তিনিই ছিলেন তখন জীবিত বন্দী। 

যথা সময়ে তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে একজন কুকুরম বো লোক এসে 
উপ্পাস্হত হলো সেখানে ৷ প্রাণ তো এমানিতেই যাবে তবে একবারে 
কাপুষের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে মরে লাভ কি ? অন্তত একজন শন্তংকে 
তো নিপাত করে মরা যাক ।__এই ভেবে তিনি সহসা সাহসা হয়ে 
লোকটির উপর ঝাঁপয়ে পড়লেন ৷ আচমকা এবং আচিন্তানীয়ভাবে 
আক্রান্ত হয়ে লোকটি রাজপনুতরের চেয়ে আঁধকতর বলশালী হয়েও 


পৰ্যদজ্ঞ হয়ে পড়ল । রাজপুত্র তাকে কাবু করে তারই তরবারি 


গদয়ে তাকে হত্যা করলেন। 
তুরদ্কের গল্পগাথা 


ইতিমধ্যে হতভাগ্যের মরণাহত [কারে তার অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গরা 
ছুটে এলো সেখানে । কিন্তু রাজপ;ত্র তখন ভীবণ মতি" ধারণ 
করেছেন ৷ তান শাণিত তরঝরির আঘাতে একে একে সকলকেই 
ধরাশায়ী করলেন ৷ 

কেবল একজন কোন মতে আহত অবচ্হায় পালিয়ে গিয়ে নিজেদের 
রাজাকে এই দুঃসাহসিক দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করল ৷ 

খবর পেয়ে রাজা তৎক্ষণাংঅনূচর সমেত ছুটে এলেন ঘটনাস্হলে ৷ 
কুকুরম_খো অসভ্য জাতি হলেন তান রাজা এবং নানান রাজোচিত 
গ:ণাবলাঁতে বিভুষিত ৷ রাজকুমার কাজাঁমের অসীম বীরত্বে তানি 
প্রীত হলেন। 

রাজপনত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, “যুবক তুমি কে? 

আমি সিরিয়া দেশের রাজপুত্র” সগর্বে উত্তর দিলেন 
কাজি ৷ 

-_বিলক্ষণ তোমার সাহস, বীরত্ব, রণচাতুঘ* আর চেহারাই 
সাক্ষ্য দিচ্ছে তোমার বংশ পারিচয় । আমি খুবই প্রীত হয়োছ 
তোমার বীরত্বে তাই তোমার অপরাধ ক্ষমা করলাম ৷ তুম মত্তে । 
আজ থেকে এই দ্বীপে তোমার অবাধ গাঁতবিধি রইল । আমার 
কোনও পান্ত্রসন্তান নেই--কেবল একট কন্যারদ্ব আছে। তার সঙ্গে 
তোমার বিবাহ দেব এবং আমার মৃত্যুর পর এই পের অধা*্বর 
তুমিই হবে ৷’ ৰ 

রাজপুত কাজি মহাসমস্যায় পড়ে গেলেন রাজার প্রস্তাবে । তাঁর. 
[িবেকশীববেচনা তাঁর কানে কানে বলল, “কুমার, রাজার আদেশের 


[বরুদ্ধাচরণ করলে নিশ্চয়ই তোমার এই দ্বীপে জীবনধারণ কঠিন 
হয়ে দাঁড়াবে_ মনে রেখ ৷ 


১৯২ তুরস্কের গল্পগাথা 


অগত্যা নিজের জীবনের জন্যই রাজকুমারকে, রাজী হতে হলো 
রাজার প্রস্তাবে । আগামী কালই সেই শুভকাজ সম্পন্ন করবেন 
বলে রাজা জানালেন। 

বিবাহ হলো খুব ধূমধামের সঙ্গে । 

কিন্তু রাজকুমারের মন বিষ ৷ প্রাণে সুখ নেই ৷ 

কয়েক সপ্তাহ পরে হঠাৎই যেন রাজপনুত্রের কপাল খলে গেল ৷ 
তান. টির বিষগ্নতার হাত থেকে মস্ত পেয়ে গেলেন। 

কুকুরমুখী রাজকন্যা হঠাৎ এক উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়ে দিন 
কতক অশেষ ষণ্তণা ভোগের পর একাঁদন মারা গেলেন । 


হাঁফ ছাড়লেন কাজা ৷ 


রাজপৃন্্ স্বান্তর নিঃশ্বাস ফেললেন বটে তবে সে মান্র কয়েক ঘণ্টার 
জন্য । তারপরেই সংবাদ পেলেন এই দ্বীপের নিয়ম অনহসারে 
পাত মরলে পত্রীকে 


তাকেও পত্নীর সঙ্গে সহমরণে যেতে হবে ৷ 


এবং পত্নী মরলে পাঁতকে সহমরণে যেতে হয় ! এ রাজ্যে সেটাই 
নিয়ম । একমান্র ব্যাতিক্রম রাজার ক্ষেত্রে! 
শুনেই তো কাজামের মাথায় হাত পড়ল! 

জকন্যাকে রাজকীয় 


বথাবাহত ভাবেই রাজপান্র এবং মৃতা র 
সমাধিচ্হলে এনে তাঁদের এক গভীর গহররে নিক্ষেপ করা হলো ৷ 


রাজ অন:চর এবং প্রজারা প্রত্যেকে এক একাটি পাথর য়ে 


সেই গহৰরের মুখ বল্ধ করে চলে গেল ৷ রাজপদ্্র বন্দী রইলেন 
সেখানে ॥ আশে-পাশে আরও অনেক নরকন্কাল খণ্ডাবখস্ড 
১৯৩ 


তুরস্কের গন্পগাথা 


ত 


অবচ্হায় পড়ে রয়েছে ৷ ঘণায় ভয়ে. আর আতঙ্কে রাজপথের 
তখন শোচনীয় অবস্হা । তিনি এদিক ওাঁদক চেয়ে চেয়ে দেখছেন 
আর ভাবছেন কিভাবে এই মৃত্যুর গহহর থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে আবার 
উদ্মান্ত পৃথিবীর আলো-বাতাসের মধ্যে ফেরা বায়। এমন সময় 
চোখে পড়ল অনেক দূরে যেন একাঁট রমণীমনৰ্ত হাতে জৰলন্ত 
প্রদীপ নিয়ে আলো-আঁধারীতে দেহ মিশিয়ে রহস্যময় ভাবে 
দাঁড়িয়ে আছে৷. রাজকুমার প্রথমে ভাবলেন তাঁর দণণ্ট বিভ্ৰম 
ঘটেছে ৷ কিন্তু খানিকক্ষণ ধরে চেয়ে থেকেও যখন একই দ্য 
দেখলেন, তখন বুঝলেন না, দণ্ষ্ট বিভ্ৰম নয়--যা দেখছেন তা 
সাঁত্য সাঁত্যই দেখছেন। রাজপুত্র আশাদ্বিত চিত্তে ধীরে ধাঁরে 
এগোলেন সেইাদকে। কিন্তু কয়েক পা এগোতে না এগোতেই 
সেই আলো নভে গেল । 

আবার 'নরাশার অন্ধকারে ডুবে গেলেন রাজকুমার ৷ 

এমন সময় সেই ঘোর অন্ধকারে একটি অশরীরী রমণীকণ্ঠ 
ধানত হয়ে উঠল ঃ কে তুম যুবক? এই ভয়াল স্হানে তুমি দি 
করছ ৮ 

রাজপুত্র সাহস সণয় করে নিজের পাঁরচয় এবং দুর্ভাগ্যের ইতিহাস 
শোনালেন তখন ৷ 

রমণী-কণ্ঠ তখন বলল, শুনলাম তোমার কথা ৷ বেশ। এবার 
আমার কথা শোন-_যাঁদ তাঁস আমায় বিবাহ করতে রাজী থাক 
তবে আম তোমায় এই মারাত্মক বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি! 
বল, তুম চাও ? 

রাজপূন্ন কাজি দঢ়েম্বরেউত্তর দিলেন, “কোনও কুকুরমখী মেয়েকে 
আবার বিয়ে করার চেয়ে আমি মৃত্যুকে বরণ করাই বেগ পছন্দ 


৯৯৪ তুরস্কের গং্পগাথা 


কার ৷” 
হেসে উঠল অদৃশা রমণী ।-- ভয় নেই, আমি এই দ্বীপের কোনও 
. মেয়ে নই ৷ বিশ্বাস না হয় নিজের চোখেই দেখে নাও আমায় ৷’ 
এই বলে রমণী তার প্রদীগাঁটকে আবার জবালল । ৮. 
কাজাঁম দেখলেন, অদারে এক পরমা সুন্দরী যুবতী দাঁড়িয়ে তার 
দিকে চেয়ে মৃদ মদ; হাসছে । ৷ 
যুবতী বলল, ‘এবার আমায় বয়ে করতে নিশ্চয়ই আপাত্ত হবে না 
তোমার ?’ 
‘ কাজাঁম ?িবহৰল স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুম কে?’ 
_ “আদম জাঁজ'য়া প্রদেশের রাজকন্যা! আমার নাম দিলওয়ারা । 
তোৱার মত আমিও সগদ্রে ভ্রমণে বেরিয়োছিলাম ৷ এই দ্বীপের 
পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ প্রবল ঝড়ে আমার জাহাজখাঁনি ভেঙে = 
পড়ে। আমি একাট ভাঙা তন্তার সাহায্যে ভাসতে ভাসতে এই 
দ্বীপের তীরে এসে উঠি । আমায় রূপসী আর যুবতী দেখে 


T না করে একজনের সঙ্গে জোর করে 


এখানকার লোক আদায় হত্য 
বিয়ে দেয়। সৌভাগ্যবগতঃ অল্পদিনের মধ্যেই ক্‌কুরমুখোটি মারা 


যায় এ দেশের রাঁতি অনুষারী তার সঙ্গে আমাকেও এই কবরে 
ফেলে যায় তার আত্মীয় স্বজনেরা ৷ আমার স্বামী কুক;রসঃখো 
হলেও সে আমাকে ভালবেসোছল ৷ সে-ই একদিন কথাচ্ছলে 
জানিয়েছিল তাদের দেশের রীতির কথা! আঁম সঙ্গে সঙ্গে 
সাবধান হয়োছলাম ৷ এবং প্রদীপ, প্রদীপ জয়লাবার উপকরণ 
দজানন লুকিয়ে সংগ্রহ করে রেখোঁছলাম ৷ তারা 


এবং আরো বহু 
আমায় এখানে কবর দিয়ে যাওয়ার পর আমি একাঁদন প্রদীপ 
ন সময়ে আমার নজরে 


জেলে উদ্ধারের পথ খ'জতে থাকি এম 


তুরস্কের গল্পগাথা ১৯% 


পড়ে একটি শ্বেত পাথরের ফলক! তাতে দোখ আমার নাম 
খোদাই করা। সেই সঞ্চো তোমার নামও ৷ আমি খুবই 
আশ্চর্ হয়ে পড়ি পাথরটা দেখে । পাথরটাকে তোলার চেষ্টা 
কার কিন্তু শুক্তিতে কূলোয় না। তারপর থেকে প্রাত রানেই 
ও পাথরটাকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে আসাছ। আমাদের 
যৌথশান্ত বিনা এ পাথরকে নাড়ানো যাবে না। "তাই তোমার 
প্রতীক্ষায় ছিলাম। আজ আমার আশা পূর্ণ হলো! ভুমি 
দেখবে সেই পাথর ? তবে এসো ৷’ 

রাজকূমারকে সেই পাথরের কাছে নরে গেল 'দিলওয়ারা ৷ 
রাজকুমার দেখলেন রাজকমারীর কথা বর্ণে বর্ণে সাত্য ৷ 
পাথরের গায়ে পাঁরকার লেখা রয়েছে-_-রাজপান্র কাজমি আর 
রাজকন্যা দিলওয়ারা দুজনে একস্গেষেদিন হাত লাগাবেন সেদিন 
"এই পাথর উঠবে। এর নাঁচে পাওয়া যাবে তাঁদের সৃস্তির পথ ৷ 
বিস্ময়ে এবং আনন্দে রাজপনন্রের হৃদয় প্লাবিত হলো। [তান 
ভেবে পেলেন নাঃ কে বাকারা কিভাবে তাঁদের নাম ও এখানে 
আগমনের ব্যাপ র জেনে আগেভাগেই এরকম একটা ব্যবস্হা করে 
রেখেছেন ৷ এক তবে কোন এশা ঘটনা ? 

কাজাম আর কাল বিলম্ব না করে রাজকন্যা দিলওয়ারাকে গান্ধর্ব 
মতে 'বিবাহ করে এবং তার সহায়তায় অনায়াসেই পাথরটাকে 
উপড়ে ফেললেন ৷ রাজকন্যা দিলওয়ারা প্রদীপ জন্গাললেন 
চকগি ঠুকে! সেই আলোয় একরাশ পাথরের খড় তাঁদের 
দৃষ্টিগোচর হলো-_ ধাপে ধাপে নেমে গেছে ভূগভে। 

ভগবানের নাম স্মরণ করে সেই পথে গা বাড়ালেন তাঁরা । 
দিছদ্‌র এগোবার পরই সিড়ি গগনে শেষ হলো একটি স্লোতগ্বতী 


১৯৬ তুরদ্কের গ্পগাথা ৷ 


নদীর কাছে । সেখানে একটি ক্ষদ্ৰ নৌকা জলে ভাসছে। রাজপৃন্তর 
আর রাজকন্যা গিয়ে তাতে চাপলেন ৷ 

নৌকা বইতে যাইতে তাঁরা ক্রমশঃ সেই সংকীর্ণ স্রেতস্বতী 
ছাড়িয়ে আর এক প্রশন্ত নদীতে এসে গড়লেন ৷ দাঁড় আর বাইতে 
হলো না, স্রোতের টানে নৌকা [নিজেই ভেনে চলল এক অনিশ্চিত 
গন্তব্যের দিকে । 

নৌকা ভাসতে ভাসতে শেষে নিজেই ভিড়ল কুলে ৷ কাজমি আর 
দিলওয়ারা নামলেন ডাঙায় ৷ 

কোথায় আশ্রয় নেবেন? কী খাবেন দুজনে ? এখানে আবার 
নতুন কোনও বিপদের সম্মুখীন হবেন কিনা--এইসব চিন্তা করতে 
করতে উভয়ে অগ্রসর হলের যেদিকে দবচোখ যায়! বেশ কিছুদূর 
এগোবার পরই তাঁদের চোখে পড়ল মনোরম একটি অট্টালিকা ৷ 
খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে ও আশায় তাঁরা সব ভয় +্ধধা জয় করে 
প্রাসাদের প্রবেণ-পথে এসে দাঁড়ালেন । 

প্রাসাদের চত্বরে নানান মত বিরাজ করছে। বিভিন্ন আকাতির 
_ {ব|ভন্ন বেশভূষার॥ প্রাসাদ তোরণে উজ্জল দ্বর্ণাক্ষনে লেখা 
রয়েছে_-ঘাঁদ কোন ব্যাস্ত অণ্টপৰ একটি প্রাণীর প্রাণ 1বন্ণ্ট না 
কারয়া এই প্রাসাদে প্রবেশের উপক্রম করে তবে তাহার মংত্যু 


অবধারত ৷ 
তোরণে লেখা গং 
এর মধে, ঢোকা আপাততঃ 


তাঁদের অন্যত্র সরে যাওয়াই ভাল ৷ 
জকন্যা দিলওয়ারা হাঁটতে হাঁটতে প্রাসাদ 


রাজপুত্র কাজাম আর বা 
সংলগ্ন এক সুন্দর উদ্যানে প্রবেশ করে ধৃবশ্রাম নিতে লাগলেন ৷ 


ভ্তিকটি পাঠ করে তাঁরা দুজনেই হর করলেন 
সুবিবেচনার কাজ হবে না। তায়চেয্নে 


তুরস্কের গল্পগাথা ১৯৭ 


উদ্যানের গাছে যে ফল ছিল, ফোয়ারায় যে জল ছিল তারই 
সাহায্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করলেন ৷ 

অতঃপর রাজকুমার বললেন, “দিলওয়ারা এবার তোমার রোম।9- 
কর কাহিনী শোনাও। তারপর দুজনে মলে পরামর্শ করে 
দেখবখন ওঁ পুরীতে প্রবেশ করা উচিত কি অনুচিত । নাও, বলো 
তোমার কাহিনী ৷ ঘ 

রাজকুমারের আগ্রহ লক্ষ্য করে রাজকুমার দলওয়ারা অগত্যা 
বলতে শুরু করলেন নিজের কাহিনী__ 

প্বামী ! আমার পিতা জাঁজ'য়া প্রদেশের রাজা। আমি ছাড়া 
তাঁর আর কোনও সন্তান-সন্তীত নেই। কাজে কাজেই "তান বড়ই 
স্নেহ করতেন আমায় ৷ ক্রমে আন বড় হলাম ৷ আমার বিবাহের 
বয়স ও সময় হলো ৷ পিতা তখন দেশ বিদেশে আমার জন্য 
একজন সুপাত্র খখজতে লাগলেন । 

‘আমাদের রাজ্যের বান প্রধান উজার ছিলেন তাঁর একট পত্র 
ছিল ৷ ছেলেবেলা থেকেই তার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। 
বড় হয়ে সেই ভাব আরও গভীর হয় ৷ 


“এইভাবে দিন কাটে-- 

‘একাঁদন পিতা সভায় বসে রাজকা সম্পন্ন করছেন এমন সময় 
একজন ভিনদেশী রাজদূত সেখানে উপাঁস্হত হরেউ পযন্ত 
শিষ্টাচার দেখিয়ে বললেন যে, "তিনি কায়রো থেকে এসেছেন তাঁর? 
প্রভুর দূত হয়ে । তাঁর প্রভু মিশরপতি জাঁজয়ার রাজকন্যর রূপ” 
গণের সংবাদ পেয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করতে আঁভলাষত 


১৯৮ তুরস্কের গল্পগাথা 


ইয়েছেন। 
“তের মুখে স্বয়ং মিশররাজের অভিলাষের কথা শুনে আমার 
পতা বিশেষ পূলাকত হলেন ৷ অমন প্রবল প্রতাপাশ্বিত 
সম্ৰাটকে জামাতা হিসেবে পাওয়া তে! ভাগ্যের কথা! তিনি তাই 
সহজেই রাজী হয়ে গেলেন ৷ 
মিশর দেশের নিয়ম সেখানকার পান্ত কন্যাকে বিবাহ করতে তার 
বাড়ী যায় না ; পান্রীকেই বিবাহ করার জন্য পানের বাড়ীতে 
আসতে হয়। ফলে আমাকেও তাই করতে হলো ৷৷ পিতা আমাকে 
উপয্ন্ত যৌতুক-সামগ্রী এবং দাস-দাসী লোকজন সমেত সেই 
{ভনদেশুণ রজদ:তের সঙ্গে মিশরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন ৷ 
‘যিথাদিনে মিশরের সেই রাজদ:তের সঙ্গে জাহাজে চেপে তাঁদের 
দেশের উদ্দেশ্যে ভারাক্রান্ত মনে যান্রা করলাম । তার পরের ঘটনা 
তো তোমাকে আগেই শানয়েছি_আমার জাহাজ ডুবির কথা... ' 
এই দ্বীপে আশ্রয় পাবার কথা--একজন কুকুরসুখোর সঙ্গে 
জবরদাঁন্ভ বিবাহের কথা ইত্যাদি ৷ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ রে শেষ 
পর্যন্ত তিনি তোমাকে পাইয়ে দলেন আমায় 
রাজপুত্র কা্জ।ম গাছের গধাড়তে হেলান দিয়ে এতক্ষণ [নম।ালত 
নয়নে রাজকুমারীর দিকে চেয়ে নিবিষ্ট মনে তার কাহিনী 
শুনাঁছলেন ৷ সহসা তাঁর নজরে পড়ল একটি আট পাওলা কাঁকড়া 
{বছে রাজক্‌মারীর ঠিক কোমরের কাহে হুল উচিয়ে দাঁড়িয়ে 
রয়েছে। [তান ঈষৎ সোঁদকে হেললেই তাঁকে হূলাবদ্ধ 


করবে । 
ন এই দৃশ্যে! তিনি রাজকুমারীকে 


কাজশম চণ্ডল হয়ে উঠলে 
সম্বেধন করে বললেন, রাজকুমারী, তোমার কোমরের কাছেই 


তুরদ্কের গজ্পগাথা ১৯৯ 


একটি কাঁকড়া বিছে হুল উৰ্ণচয়ে অবস্থান করছে। সাবধান ! 
তুম চট, করে একপাশে সরে যাও। তারপরের: ব্যবস্হা আম 
করছি ।” 

রাজপাত্রের নির্দেশ মত 'দিলওয়ারা খুব সাবধানে অথচ তড়িৎ 
গাঁততে একধারে লাফিয়ে পড়লেন ৷ কাজ৭মও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 
জুতোশছদ্ধ পাঁদয়ে মাড়িয়ে বিছাটাকে মেরে ফেললেন । 

সেই মহন্তে আর একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ' 

তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন অদ;রচ্হিত 'বিরাট প্রাসাদের প্রকাণ্ড বদ্ধ 
ফটক ঘর ঘর শব্দে আপনা আপান খুলে যাচ্ছে ৷ 

অতঃপর নিজেদের মধ্যে শলা-পরামশ“ করে তাঁরা সেই প্রাসাদে 
প্রবেশ করলেন। 


সমস্ত প্রাসাদ ঘুরে দেখতে দেখতে তাঁরা একটা বাগানে এসে 
পড়লেন। ভারী সুন্দর বাগান । নমল জলের স:রাবর, রংবে- 
রঙের ফুলের গাছ, নানাবধ ফলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বক্ষে 
লুসাজ্ৰত॥ অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতে ঘুরতে বেশ ক্ষুধা পেয়েছিল 
তাঁদের কিন্তু প্রসাদের কোথাও কোন খাদ্যবদ্তু না থাকাতে এখন 
ফলের গাছগাছালকে দেখে তাঁরা খুব খুশি হয়ে উঠলেন। 

ফল পাড়তে গিয়েই কিন্তু অবাক হতে হলো তাঁদের । এ তো 
সাধারণ ফল নয় ৷ এয়ে খাট সোনার ফল ।' ক্ষুধা না মেটাতে 
পেরে হতাশ হয়ে তাঁরা সরোবরে গেলেন জল খেতে সেখানে 
গিয়েও অবাক ৷ - 
দেখলেন-_সব্লোবরের সিড়িগুলো সোনার, জলের তলাকার নুড়ি" 


২০০ তুরক্কের গল্পগাথা 


_ পাথরগীল নানা রকম দামী দামী রহ আর মাছগনল সব রংপার। 
রাজকুমার আর রাজকুমরী ভাবলেন তাঁরা নিশ্চয়ই কোনও এন্দুজা- 
দিকের পূরীতে এসে উপস্হিত হয়েছেন ৷ 
কোনও মতে জলাঁপপাসা নিবারণ করে আবার তাঁরা প্রাসাদ 
পরাতে প্রবেণ করলেন ৷ 
একটি ঘরে ঢুকে দেখলেন--সৈটির মেঝে; দেয়াল ও ছাদ সম্পূ্ণ* 
স্বৰ্ণ খাঁচত। সেই ঘরের স্হানে স্হানে মহার্ঘ মণি-মুক্তা ও 
বিবিধ রত্ররাঁজ স্তৃপীকৃত হয়ে রয়েছে। অথচ কোথাও কোন 
পাহারা সেই। ঘরের একপাশে আরও একটি রূপার তৈরী 
কপাট ৷ সেই কপাট খুলে তাঁরা আর একি কক্ষে প্রবেশ করে 
দেখলেন--জনৈক তেজস্বী ও জ্যোতম'য় বৃদ্ধ পুরুষে একটি 
:সোনার সংহাসনেনউপাবগ্ট“হয়ে তাদের! দকেই তীক্ষ্র দৃষ্টিতে 
চেয়ে রয়েছেন ৷ মাথার ?ছল “মৃখের-্দাড়িগোঁফ' সবই "তুষারের 
মত শত্র। হাতের নখগুলি দগর কিন্তু পারিদ্কার ৷ গান্রচ্ম 
লোল কিন্তু উজ্জল ৷ তাঁর যে কত বয়স তা নির্ধারণ করা 


দঃসাধ্য ৷ 
বৃদ্ধ কিন্তু কোন মতি নন-_জীবন্ত মানয় । 


গম্ভীর স্বরে তিনি "এদের জিজ্ঞাসা করলেন--“তোমরা কারা ? 
আর কেনই বা আমার প্রাসাদে প্রবেশ করেছ } 

রাজপত্ৰ কার্জাম সসম্দ্ৰমে বৃদ্ধকে আঁভবাদন করে প্রথমে নিজেদের 
পরিচয় দিলেন তারপর এখানে প্রবেশের পর্ব অবধি সমস্ত ঘটনা 


জ্ঞাপন করলেন ৷ 
বদ্ধ সন্তষ্ট এবং দয়াবান হলেন তাঁদের ওপর আর তাঁদের যতাঁদন 
ইচ্ছা এখানে থাকতে অনুমাত দিলেন । 

২০১ 


তুরস্কের'গল্পগাথা 


{নজের পাঁরচয় হিসেবে বৃদ্ধ জ আম প্রাক্তন চীন 
সম্রাট হো-তাং ৷ নানান কারণে স্বরাজ্য ত্যাগ করে এখানে এসে 
আশ্রয় নিয়েছি । যাদ-বিদ্যা় আমার বিশেষ পারদর্শিতা থাকায় 
তার প্রভাবে পাঁথবীর সমস্ত দৈতা-দানব আমার আজ্ঞাধীন। 
তারাই আমার বসবাসে জন্য এই প্রাসাদ নির্মাণ করে দিয়েছে ৷ 
এখানে পার্থিব কোন কুপ্রবৃত্তির আধিপত্য নেই । তোমাদের দেখে 
আমার নিজের প্লে ও কন্যার কথা স্মরণ হচ্ছে । এখানে তোমরা 
থাক? আমার যা কিছ আছে সবই তোমাদের দেব উপরন্তু আমার 
এন্দ্রজালিক বিদ্যাও তোমাদের শিখিয়ে দেব ৷’ 

ঢকাৰ্জাম আর 'দিলওয়ারা রাজা হলে বৃদ্ধ? সম্রাট তখন তাঁদের 
আহার ও বাসের বন্দোবস্ত করে দিলেন ৷ 


দেখতে দেখতে দুটি বছর পার হলো মুখে স্বাচ্ছন্দ্যে । 

রাজকুমারী 'দিলওয়ারা ইতিমধ্যে মা হয়ে যমজ সন্তানের জন্ম 
দিলেন ৷ 

ছেলে দট ক্লমে ক্রমে বড় হয়ে পাঁচ বছরে পড়ল । বৃদ্ধ সম্রাট 
তাদের শিক্ষা-্দীক্ষা ও লালন পালনের ভার নিজের অনহ্চর 
দৈতাদের হাতে তুলে দিলেন ৷ 

আরো দুব্ছর পার হলো ৷ 

একাদিন দিলওয্নারা স্বামীকে. নিজের মনোবেদনার কথা প্রকাশ 
করে জানালেন যে, অনেকাঁদন [তিনি তাঁর িতার-মাতাকে দেখেন 
নি ৷ তাঁদের দেখবার জন্য ভারী মন কেমন করছে। বিশেষ 


২০২ তুরস্কের গলন্পগাথা 


করে গতরানে পিতাকে জ্বগ্ন দেখার পরই তাঁর মন খুবই উতলা 
হয়ে উঠেছে তাঁকে দেখার জন্য ৷ 

রাজকুমার. কার্জামও সেই কথা পুনরাবৃত্তি করলেন তাঁরও 
বাড়ির জন্য মন উচাটন করছে ৷ 

তারপর পত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে কাজাম গেলেন সেই বুদ্ধের 
কাছে এবং নিজেদের মনোবাসনার কথা তাঁকে জানালেন ৷ 
কাজণমের কথায় বৃদ্ধ খুবই বিষপ্রতা বোধ করলেন। মনে মনে 
এতদূর আঘাত পেলেন যে [তান হঠাৎ সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়লেন। 
কাজণম আর 'দিলওয়ারা সশব্যন্তে বছ্ধের শশ্্রদষা শরৎ করলেন 
6কজ্তু কিছুতেই কিছ? হলো না তিনি দেহত্যাগ করলেন ৷ 

আর ঁক আশ্চর্য ব্যাপার ৷ 

বণ্ধের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রাজকুমার আর রাজকুমারণর চারপাশের 
দৃশ্যপট বদলে গেল। সবাকছহ এমনকি বৃদ্ধের মৃতদেহ পর্যন্ত 
ভোজবাজণীর মত কোথায় যেন জদংশ্য হয়ে গেল ৷ কাজশাম আর 
দিলওয়ারা দেখলেন__পাত্রদের নিয়ে তাঁরা এক বিজন বনে বসে 


আছেন ৷ 


অনেক কষ্টে আর অনেক পাঁরগ্রমে একটা নৌকা তৈরা করে 
সপরিবারে নদীপথে দেশে গফরছেন কাজাম॥ নোকা যখন প্রায় 
মোহনার কাছাকাছি দেই সময়ে আবার দুর্ভাগ্য জালে জাঁড়য়ে 


পড়তে হলো তাঁদের ৷ তাঁরা আবার সপারিবারে বন্দী হলেন একদল 
জলদন্থার হাতে ৷ জলদল্যরা সমাদ্রমধ্যাস্হত এক দ্বীপে কার্জামকে 
২০৩ 


তুরস্কের গ্গাথা 


একাকী পরিত্যাগ করে তাঁর স্তী আর পা্রদের নিয়ে চলে গেল ৷ 
সেই দিজননদ্ধীপে পাঁরত্যন্ত হয়ে কার্জাম অনেক কান্নাকাটি করলেন, 
ঈশ্বরকে অনেক ডাকলেন, কিন্তু কোন সুরাহা হলো না ৷ শেষে 
তন মনে মনে ভাবলেন; একেবারে হাল ছেড়ে দলে হবে না। 
প্রাণ রক্ষার একটা ‘কিছু উপায় বার করতেই হবে ৷ তারপর দেখতে 
হবে কীভাবে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় । 

উঠলেন কা্জ“ণম ৷ ধারে ধারে সমযুদ্রতীর ছেড়ে দ্বীপের অভ্যন্তর 
ভাগে প্রবিষ্ট হতে লাগলেন। কহৃদ্‌র এগোবার পরই যে দূশ্য 
তাঁর চোখে পড়ল তাতে তিনি শিউরে উঠলেন । 

দ্বীপাট তবে িজঁন নয়। 

তবে এ দ্বীপে যারা থাকে তারা সাধারণ মানুষ নয় ॥ দুজন। 
অমানুষ । কারণ তান দেখলেন-_ দী্ঘ“কায় বলশালী বিভৎস 
দর্শন একদল মনংযাকৃতি প্রাণী-_বাদের কাঁধের ওপর মাথা নেই 
মাথা রয়েছে বুকে আর পেটের মাঝামাঝ স্হানে _তারা তাকে 
লক্ষ্য করেই ছুটে আসছে সকলে । 

প্রথমে খানিকটা হতভদ্ব হয়ে পড়লেও শেষ মুহূর্তে আত্মরক্ষার 
চেষ্টা করলেন কাজণম ৷ কিল্তু তাঁর সে চেষ্টা ফলবতী হলো না 
তান অসহায়ের মতো বন্দী হলেন তাদের হাতে । তারা তাঁকে 
নিয়ে গেল তাদের রাজার কাছে । 


রাজামশাইকেও দেখতে সেই রকম ৷ তবে তান সব দিক দিয়ে 
আরো বড় মাপের ৷ 


২০৪ তুরদ্কের গল্পগাথা 


তাঁর কাছে আঁভবোগ জানানো হালা যে, কাজণম একজন বিদেশী 
গৃঙ্চতর। সন্দেহজনকভাবে দ্বীপের মধ্যে ঘোরাঘুর করাছলেন। 
রাজামশাই তাকালেন কাৰ্জামের পদকে ৷ দেখে বেশ মুগ্ধ হলেন ৷ 
অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বললেন, কে তুমি যুবক ? কি জন্যই 
বা এখানে এসেছ ?’ 

কাজশম তখন "নিজের বিবরণ শোনালেন রাজাকে । শুনে তিনি 
বিশ্বাসই করলেন এবং রাজকুমারকে অভয় লেন; পরে বললেন, 
শবদেশশ রাজপুত্র, শাম তোমাকে প্রাণদান লাম; তার পাঁরবতে 
আমার একটি কাজ তোমার করে দিতে হবে ৷ 

‘ক’ কাজ মহারাজ ? 

‘এই দ্বীপের পাশে আর একটি দ্বীপ আছে৷ সেখানে রাজত্ব 
তাপশালী রাজা ৷ তাদের দেখতে মানন্ষের মতই 
মত! কথাও বলে পাখিদের আওয়াজে । তাদের 
শুনলাম তারা নাকি বিস্তর 


করেন আর এক প্র 
তবে মাথা গাখির 


সঙ্গে আমাদের দারুণ রেষারেষি ৷ 
সৈন্য-সামন্ত নিয়ে প্রবল রণসঙ্জা করে আমাদের অবিলচ্বে আক্রমণ 


করবে । আমি তোমাকে আমার দলের প্রধান সেনাপাঁত হিসেবে 
[নিয়োগ করতে চাই ৷ আম প্রবীণ ব্যান্তদের কছে শুনোছ, 
তোমাদের জাতি দৈহিক শান্ততে আমাদের অপেক্ষা ন্যান হলেও; 
বহদ্ধণান্তি ও জ্ঞানে অনেক বেগী শক্তিশালী । আশা করব 
আমাদের শক্তি আর তোমার বাধ এই দুই মলে তাদের শীল্তকে 
অনায়াসেই পৰ্ষদল্ক করতে পারব ৷ 
বাধ্য হয়ে কাজ ৷ম সম্মত হলেন ৷ 


কবন্ধ রাজের আশংকাই সত্য হলো । ছহমাসের মধ্যেই পার্্ববতাঁ 
ছণসপের বিহগ রাজ আক্রমণ করলেন কবম্ধরাজের রাজ্য । কিন্তু 
২০৫ 


তুরস্কের গল্পগাথা 


এই ছ'মাসে রাজকুমার কার্জামের শিক্ষা গণে কবন্ধ সৈন্যরা 
আগের চেয়ে অনেক রণাঁনপৃণ যোদ্ধা হিসেবে প্রস্তুত হয়ে 
উঠেছে ।; তাছাড়া কাজ“ম নিজে. ছিলেন তাঁর অতুলনীয় রণনৈ- 
পণ্য নিয়ে । ফলে বিহগরাজ পরাজিত হয়ে স্বরাজ্যে পালালেন । 
জয় জয় কার হলো কাৰ্জামের। তালি কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট 
হলেন না। বিহগ রাজকে ধাওয়া করে তাঁকে বন্দী করে এনে 
হাজির করলেন কবন্ধরাজের সামনে । যে কাজ সম্ভবপর বলে 
কোনার্দনই কেউ কল্পনা করোনি কোন দ্বীপের অধিবাসীরা ৷ 
রাজকুমার তাই করলেন ৷ 

কবণ্ধরাজ খুবই সম্তুষ্ট হলেন কার্জামের ওপর ৷ এতন্মুর সন্তুষ্ট 
হলেন যে তিন কাজামকে নিজের জামাতা করতে মনগ্হ করলেন ৷ 
প্রস্তাব শুনেই তো রাজকুমার কাজণগ চোখে সর্ষে“ফুল দেখতে 
লাগলেন ৷ একজন কবদ্ধীকে {বয়ে করার চেয়ে যে রণক্ষেত্র 
মৃত্যুও ভাল ছিল। হায় হায়! এখন {তান ক করবেন ? 
রাজকুমার ঘোর অসন্মত জানালেন এই কথায় । 

ফলে কবদ্ধরাজ খুবই ক্রুষ্ধ হলেন কাজশামের ওপর এবং অত 
কৃতজ্ঞতা সত্বেও তাঁর প্রাণ বিনাশে কৃতসংকজ্প হলেন। তাঁর 
ধারণায় কাজাম তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে রগীতমত 
অপমান করেছেন ৷ 

কাজামের সমস্ত অসম্মাত অগ্রাহ্য করে ববন্ধরাজ শেষে জোর 
করেই নিজের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়া 'স্হির করলেন! 


যথাকালেই এই বিবাহ মহাসমারোহে স্ুসম্পন্ন হলো ৷ 


২০৬ তুরস্কের গজ্পগাথা 


বর-বধ্‌ যখন বাসরে একা হলেন তখন কামের বিষণ্ণ আর রস 
মুখভাব লক্ষ্য করে কবন্ধ রাজনান্দনী নম্র বদনে বললেনঃ 
“বামী ! আমি তোমার মনোভাব বুঝতে পারাঁছ ৷ শংনে তুমিও 
হয়তো সুখী হবে যে, এ বিবাহে আমিও তোমার মত অসুখী 


হয়েছে । আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এ কাজ হয়েছে । একজন প্রবল 


পরার্রান্ত ভিনদেশী দৈত্যকে ভালবাসি। আমরা দুজনেই বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হতে সমোৎস্থাক । সে যাঁদ এই ঘটনার 'বষয় 
জানতে পারে তবে মহা অনৰ্থ বাধাবে। আজই তার সঙ্গে আমার 
আঁভসারের রাত্রি । তুমি নিরপরাধ ৷ দৈত্য এলে আম তাকে 
সব বুঝিয়ে বলে তোমার প্রাণাভক্ষা চাইব আর তুমি যাতে এখান 
থেকেউদ্ধার পেলে স্হানান্তরে যেতে পার_তার জন্য তার সাহাধ্য 
চাইব ৷ তুমি দুঃখ করো না ৷” f 


যথাকালে দৈত্য এলো রাজনান্দনীর সমীপে । তারপর তাঁর কাছে 


সব ধববরণ অবগত হয়ে কবদ্ধ রাজকুমারীর অনুরোধ মত দুজন" 
কেই উঁড়য়ে নিয়ে গেল আর একটি দ্বীপে ৷ সেখানে কার্জামকে 


তুরস্কের গল্পগাথা ঢ় 


ছ ডে নিজেরা চলে গেল কাছাকাছি আর একাট দ্বীপের একাঁট 
স্ুরম্য অট্টালিকায় ৷ 


কাজম ঘুরে ঘুরে দেখছেন সেই দ্বীপের দৃশ্য ৷ পাঁরাদ্থাত বদল 

হয়নি হয়েছে কেবল পাঁরবেশের ৷ তব: তিনি আনাণ্দত । সহসা 

দেখলেন জনৈক বৃদ্ধ সমদ্রপ্নান করছেন অদরে। ঈশ্বরকে 

ধন্যবাদ যে; তান তাঁরই মত দেখতে স্বাভাবিক অবস্হার সাধারণ 

মান্য ৷ 

কার্জাম তখন ধারে ধাঁরে তাঁর দিকে এগোলেন ৷ 

রাজপনত্রকে দেখে বৃদ্ধও অবাক! তান তাঁর পারচয় জিজ্ঞাসা, 

করলেন। 

রাজপ;ন্র কা্জাম নিঃসংকোচে 1নজের পারচয় দিলেন ৷ 

শুনে বন্ধ বললেনঃ ‘পুত্র; তোমার পারিচয় পেয়ে প্রীত ও তোমার 

দুভাগ্যের বিবরণ অবগত হয়ে দ:ঃখিত হলাম । সবই অদ্ট ৷ 

এ কথা আম আগেই জানিয়েছিলাম তোমার মহামান্য পিতাকে 1 

কার্জাম আশ্চর্য‘ হয়ে জিন্রাসা করলেন; ‘আপনি আগেই আমার 

বিবরণ জানতেন ? কেমন করে জানলেন ? 

বৃদ্ধ স্নান হেসে উত্তর দিলেন, ‘বৎস! তোমার পৈতৃক রাজ্য 

সিরিয়া আমারও জন্মভূমি । আম সেদেশের একজন খ্যাতনামা 

গণৎকার ছিলাম ৷ আমিই তোমার জন্মকোষ্ঠা প্ৰস্তুত করি! 
_ তুমি জলদস্্যদের হাতে বন্দী হলে তোমার পিতা অনেক চেষ্টা 

করোছিলেন তোমার উদ্ধারের কদ্তু তোমার কোনও সন্ধান করতে 


২০৮ তুরস্কের গঞ্পগাথা 


না পেরে তান মনোকচ্টে অকালে দেহত্যাগ করেন ৷ সিংহাসন 
কখনও খালি থাকে না। তাই তোমার অভাবে প্রজারা তোমার 
এক 'পিতৃব্যকে রাজপদে আঁধাম্ঠিত করে । তিনি রাজপদ পেয়েই 
আমাকে ডেকে এনে হুকুম করেন তাঁর রাজত্বের ভাল-মন্দ ভবিষ্যৎ 
গণনা করে দিতে । আমি গণনা করে জানলাম ধে--তিনি পদে 
পদে বিপদাক্রান্ত “হবেন এবং তাঁর আবিবেচনামলেক কার্যকলাপে 
অসন্তুষ্ট হয়ে জনসাধারণ বিদ্রোহী হয়ে তাঁর জীবন সংশয় করে 
তুলবে ৷ তোমার ?পতৃব্য এই কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে সেই দণ্ডেই আমাকে 
'সারয়া রাজ্য থেকে দূর করে দিলেন । আমি তখন মনের দুঃখে 
নানান দেশ ঘুরতে ঘুরতে একসময় এই ঘাঁপে এসে উপ্হিত হই। 
ছণপটি আমার বিশেষ ভাল লাগে ॥ নেই থেকে এখানেই আছি 
এবং জগবনের অবাশণ্ট কাল এখানেই কাটাব দ্থর করেছি। এই 
দ্বীপ একজন সদাশয়া মহানুভবা রাণীর কর্তৃত্বাধীনে। তাঁর 
সুশাসনে এখানকার অধিবাসীদের কোন কণ্ট নেই ৷’ 

[তার মৃত্যু সংবাদে রাজপত্র যারপরনাই বিষ হয়ে পড়লেন ৷ 


বৃদ্ধ তাঁকে বাবধ প্রকার সা্ত্তনা দিয়ে আম্বস্ত করে নিয়ে গেলেন 


এই ঘাঁপের আঁধকন্তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতে ৷ 


রাণীকে দেখে কাজণম আর কাজকে দেখে রাণী দুজনের 
বািস্মত, গুম্ভিত আর পুলাকত ৷ 
রাণধনাহেবাই কাজননের প্রিয়তমা পত্নী 'দিলওয়ারা । 

হয‘-উচ্ছ্ৰাস শেষ হলে কাজ?ম তাঁর পাত্রদের সংবাদ নিলেন। 


তুরস্কের গঞ্পগাথা ২০১ 


দিলওয়ারা বললেন যে, তারা কাছাকাঁছিই অরণ্যে ?শকায়ে গেছে। 
যে কোন সময়েই এনে পড়তে পারে । 

£পর কার্জাম নিজের কাহিনী শোনাবার পর ?দলওয়ারা তাঁর 
কাহিনী শুর? করলেন ঃ 
_শস্থ্যরা তোমায় সেই দ্বীপে ছেড়ে রেখে আম.কে নিয়ে অগ্রসর 
হলো এক আঁনাদণ্ট লক্ষ্যে । হঠাৎ মাঝরাতে উঠল প্রবল ঝড়- 
তুফান। দস্যুদের জাহাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সেই 
প্রচণ্ড ঝড়-তুফানে ৷ আম ঈশ্বরের নাম নিয়ে ছেলে দুটিকে 
বকে নিয়ে একখণ্ড ভাঙা কাঠ অবলন্বন করে কোনও রকমে ভেসে 
রইলাম সমনুদ্রবক্ষে। সকলেই ডুবে মরল। শুধ: আমি আর 
আমার পাত্রেরা কোন গতিকে ভাসতে ভাসতে স্রোতের টানে এই 
দ্বীপের তটে এসে আটকালাম । 
হিয়তো অনাহারে ক্ষুৎপপাসায় এবং দুর্বলতার জন্য মারাই 
পড়তাম তিনজনে ‘কিন্তু ঈ*বরই পুনরায় রক্ষা করলেন সকলকে ৷ 
জনকয়েক ধাঁবর আমাদের দেখতে পেয়ে প্রাণে বাঁচাল। তারপর 
তারাই আমাদের সুস্থ-সবল করে তুলে পেশীছে দিলে এখানকার 
রাজার কাছে ৷ ; 
বন্ধ রাজামশাই আমার বিবরণ শুনে ও পাঁরচয় পেয়ে তাঁর 
প্রাসাদে স্হান দিলেন সসন্মানে এবং আমার জ্ঞান ও বুদ্ধির কিছু 
কিছ; নিদর্শন পেয়ে আমাকে তাঁর প্রধান পরামশ'দান্রার পদে 
1নযত্ত করলেন ৷ 
আমার পরামর্শ মত চলে রাজ্যের বহ7়ীবধ উন্নাত সাধন করতে 
পেরোঁছলেন রাজামশাই । তাই তান আমার উপর খুবই সম্তুণ্ট 
ও কৃতজ্ঞ ছিলেন । 


২১০ তুরস্কের গল্পগাথা 


একদিন তিনি আমার জনান্তিকে জানালেন যে, তাঁর কোনও 
সন্তানাঁদ না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পর ওই রাজ্য পাঁচভুতে লুটে 
খাবে। তিনি তা চান না। তাঁর পরিশ্রমে আর আমার বুদ্ধিতে 
গড়ে তোলা এই সমৃদ্ধশালী রাজ্য তিনি আমাকেই সম্প্ৰদান 
করতে চান ৷ তাতে এ রাজ্যের মঙ্গল ছাড়া অমল হবে না। 
এ ব্যাপারে একটি মাত্র উপায় আছে তা হলো আমাকে তাঁর বিবাহ 
করা। আম এ প্রস্তাবে সন্মত আছি কিনা । 

আমি পাত্রদের ভাবী সুখের আশায় এবং বৃদ্ধ রাজার আর 
বেশীদন আয়ুহ্কাল নেই বিবেচনা করে তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে 
গেলাম। আমাদের বিবাহ হলো ৷ বিবাহের মাসখানেক পরেই 
বৃদ্ধ রাজা পরলোক গমন করলেন ৷ তখন নিয়ম অননসারে 
রাজ্যের অধাম্বরী হলাম আমি । তারপর এতাঁদন পরে তোমার 
আগমন ঘটল ৷ এবার আমাকে এদেশীয় “নিয়ম অনুসারে পুনরায় 
বিবাহ করে তুমি রাজা হও ৷ 

ইতিমধ্যে কার্জামের পঢুত্ররাও মগ্রয়া থেকে প্রত্যাথমন করল । 
মায়ের মুখে প্রকৃত িতৃ-পরিচয় পেয়ে তারা পিতার চরণে প্রণত 
হলো । কাজশাম তাদের বুকে চেপে ধরে 1শরণ্চুদ্বন করলেন । 
কিছুদিন পরে রাণীসাহেবা দিলওয়ারার সঙ্গে কাজাঁমের পুনরায় 
বিবাহ সংঘটিত হলো ৷ কাজনমই সে দেশের রাজা হলেন এবং 
গপতার ন্যায় প্রজাপালন করতে লাগলেন! তাঁর দিন স্ত্রীপান্র 
নিয়ে সুখেই কাটতে লাগল । 


তুরঞ্কের গলপগাথা ২১১ 


ঈশ্বচব্রন্ন বিচাৰ্ৰ 


বহুকাল আগে প্যালেস্টাইন প্রদেশে এক সর্বগুণা"বত রাজ ৷ 


রাজত্ব করতেন। তাঁর কোন কিছুরই অভাব ছিল না একমাত্র 
পাত্রের অভাব ছাড়া। এর জন্য রাজা মধ্যে মধ্যে খুবই বিষধর 
আর !চাঁল্ডত হয়ে পড়তেন ৷ 

একাদন তান তাঁর অমাত্যগণের কাছে তাঁরই রাজ্যের জনৈক 
নিলেোভ, 'নিম্পৃহ এবং পরোপকারী ফাঁকরদাহেবের কথা 
শুনলেন । তাঁর নাক অনেক ক্ষমতা ৷ তানি প্রার্থীর প্রার্থনা 
অনুসারে ঈশ্বরের কাছে আরাধন। করে তার প্রার্থনা পুরণ করে 
থাকেন ৷ , অবশ্যই প্রার্থনা সৎ হওয়া চাই। কারো আঁনণ্ট কামনা 
করা চলবে না ৷ 

রাজা ফাঁকরসাহেবের কথা শুনে মনে মনে খুবই আশান্বত হযে 
তাঁকে সাঁবনয়ে ডেকে পাঠালেন নিজের প্রানাদে। 


২১২ তুরস্কের গল্পগাথা 


ফাঁকরসাহেব এলে রাজা তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করে ?নজের দ:ঃখের 
কথা জানিয়ে সথেদে বললেন, প্রভু ! আপনি ছাড়া এই পাঁথবীতে 
আর কেউ আমার দুঃখ দুর করতে পারবে না। আপাঁন আমায় 


দয়া করুন ৷” 
ফাকরসাহেব রাজার কাতর প্রার্থনায় বিশেষ {বচালত হয়ে উত্তর 


দিলেন; 'জাহাঁপনা ! আমি আপনার দুঃখের জন্য 1নিজেও খুব 
দযীখত। যাই হোক; আপনার প্রার্থনা আম ঈশ্বরের চরণে 
পেখছে দেবার চেষ্টা করব। তবে আমার একার প্রচেষ্টার চেয়ে : 
সমবেত ভাবে প্ৰচেষ্টা চালালে আপনার আশা ফলবতী হওয়ার 
সম্ভাবনা আরও স্নদঢ় হবে ৷ আপাঁন এক কাজ করুন! আপনার 
রাজ্যের প্রধান প্রধান ফাঁকরদের একত্র করে সেবা বন্ধ তাঁদের তৃষ্টি 
সাধনে আগে যত্্বান হোন। তাঁরা প্রীত মনে ঈশ্বরের কাছে 
আপনার মঙ্গল কামনা করলে আপনি নিঃসন্দেহে পান্রবান হবেন।” 
ফাঁকরসাহেবের নির্দেশ মত রাজা কাজ করলেন ৷ রাজ্যের ছোট- 
বড় তাবৎ ফাঁকর-সম্থ-সাধুদের ডেকে এনে তাঁদের সেবা-যত্লে 
মন দলেন। 

রাজার একটি পোষা প্রিয় মেষ ছিল। রাজা তাকে নিজের 
সম্ভানের মতই ভালবাসতেন, আদর-ত্ব করতেন। এক সময়ে 


{তান ভাবলেন, আমার মন যে বস্তুতে সমুষ্ট হয়; অপরের মনও 
নিশ্চয়ই সে বস্তুতে সন্তুষ্ট হবে । এই ভেবে তান তাঁর সেই 
[রয় মেষটিকে সাধু-সন্ত-ফাকিরদের উপহার 'দলেন। এমন 
নধরকান্তি মেষ উপহার পেয়ে তাঁরা তো খুব খুশী । সঙ্গে সঙ্গে 
সোঁটকে কেটেকুটে রান্না করে সবাই মলে খেয়ে গনলেন। শুধু 
তাই-ই নয়ঃ সেই মাংসের খানিকটা প্রসাদ হিসেবে রাজা ও রাণীকে 


তুরস্কের :গল্পগাথা ২১৪ 


পাঠিয়ে য়ে ঈশ্বরের কাছে তাঁদের পত্র কামনা করতে করতে 
তাঁরা এক সময় স্বস্হানে প্রচ্হান করলেন ॥ 

রাজা ও রাণী উভয়েই ভান্তি ভরে সেই “মহা প্রসাদ’ ভক্ষণ করে 
যথা সময়ে শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন । 


সেই রাতেই রাণী পত্রবতী হলেন ৷ দশমাস দশদিন পরে তাঁর 
এক দিক-আলো'করা ছেলে হলো ৷ 


তাঁদের আর খুশীর সীমা রইল না । 
রাজপুত্র দন দিন শশীকলার মতন বাড়ছেন। রাজা ও রাণী 
' ছেলেকে [নিয়ে আনন্দেই আছেন ৷ হঠাৎ রাজার কণ খেয়াল 
হলো, দেশের সেই সব প্রধান প্রধান সাধ:-সম্তুফাকরদের আমার 
প্রাসাদে জড়ো করে, বিবিধ প্রকারে তাঁদের মনোরঞ্জন করে এবার 
তাদের ভোজনের জন্য নিজের প্ৰিয় ও পালিত সুন্দর আর তেজস্বী 
একটি অধ্ব উপহার দিলেন ৷ 
আগের মতই সাধুরা এ অগ্বমাংস নিজেরা খেয়ে খানিকটা প্রসাদ 
হিসেবে পাঠালেন রাজা ও রাণীকে। রাজা ও রাণী সেই প্রসাদ 
খেয়ে শয়নকক্ষে শয়ন করলেন। আগের মতই এবারও রাণী 
গভবিতী হলেন ও যথা সময়ে একটি পৃপরস্তান প্রসব করলেন। 
মেজ রাজকুমার কালে কালে তাঁর জ্যেন্ঠের মতই রূপ-গ্‌ণে ভুষিত 
হলেন ৷ তান উপরতু বীর ও তেজগ্বী হয়ে উঠলেন ৷ 
বার বার দঃ'বার সন্তান লাভ করে রাজার মনে লোভ জন্মাল ৷ 
তিনি আর একটি সন্তান লাভের আগায় সাধ-সম্ত-ফাঁকরদের 


২৯৪ তুরস্কের গল্পগাথা 


ভেকে আদৱর-যত্ন করে; 'এবার একটি অশ্বতর উপহার দিলেন তাঁদের 
খেতে ৷ এই অশ্বতরাট বড়ই দরীর্বনীত ছিল ৷ রক্ষকের কথা 
বিশেষ শুনত না। 

সাধূরা খেলেন। যথারীতি প্রসাদও পাঠালেন ৷ সেই রানেই 
রাণী আবার সন্তানবতী হলেন ৷ এবং সময় কালে একাঁট পাত্রের 
জন্মও দিলেন ৷ 


কনিষ্ঠ রাজকুমার রুপে তাঁর দাদাদের মতই হলেন বটে তবে গণের 
দক দিয়ে খুবই ঘাটত রয়ে গেল । তাঁর যত বয়স বাড়তে লাগল 
তন ক্রমশঃই দ:র্বিনীত, কোধা অবাধ্য নিষ্ঠুর ইত্যাদি হয়ে 
উঠলেন ৷ স্বয়ং রাজা এবং রাণীও তাঁকে বশীভূত করতে 
পারলেন না । 

পনের বদগণ দেখে রাজা মনে মনে খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন ৷ 
পুত্রকে সৎ পথের পাঁথক করার সব আশাঃ সব প্ৰচেষ্টাই তাঁর 
যখন বিফল হলো তখন {তান একাঁদন সেই সাধ ব্যক্তিদের আবার 


তুরস্কের গল্পগাথা ২১৪) 


আহ্বান জানালেন নিজের পুরীতে এবং এই বৈষম্যের কারণ কি 
জিজ্ঞাসা করলেন ৷ 

প্রত্যুত্তরে তাঁরা তাঁকে একযোগে জানালেন--‘মহারাজ ! বিশ্ব- 
বিধাতা কখনোই মানুষের আহত কামনা করেন না ৷ কারণ তান 
সকলেরই পিতা ৷ মানুষ সং ও অসৎ হয় নিজের কৃতকর্মে। 
আপনি প্রথমবার আপনার প্ৰিয় মেষ এবং দ্বিতীয়বারে অশ্ব উপহার 
দিয়েছিলেন ঈশ্বরকে আমাদের গাধ্যমে তাই আপনার প্রথম ও 
দ্বিতীয় পত্র অশেষ গুণের আধার হয়েছেন। কিন্তু তৃতীয়বারে 
আগনার 'িরান্ত উৎপাদনকারী অণ্বতর প্রদান করাতেই আপনার 
তৃতীয় পুত্র এ দুব্ত্ত অশ্বতরের মতই দু্বিনীত ও দুঃশীল 
স্বভাব পেয়েছেন! এতে আমাদের কোনও দোষ নেই ৷ যে যেমন 
দান করে তাঁকে, তান সেই রকমই ফল দেন দাতাকে । এখন 
আগান যাঁদ জীবনে শাস্তি পেতে চান, রাজ্যময় শাস্তি আনতে চান 
তবে ছোট কমারকে বধ না করে উপায় নেই । 

রাজা আর ক করবেন। তাঁর কাছে আগে তাঁর প্রজা। আগে 
তাঁর পরবাসী ও পুরবাসিনীদের শান্ত। তবে অন্য কথা 


সুতরাং তিন সাধু-সম্ত-ফাকিরদের কথা অনুযায়ী আব্চারিত মনে 
প্রকে বধ করে রাজ্যের মঙ্গল বিধান করলেন । 


২১৫ তুরদ্কের গল্পগাথা 


ফকিব্রের উপদেশ 


অনেক কাল আগে তুরস্কদেশে এক সুলতান রাজত্ব করতেন? 
দুচ্টের দমন আর 1শিষ্টের পালনের দিকে তাঁর তীক্ষম দৃষ্টি ছিল। 
সময়ে সময়ে তান নিজেই বোগদাদের ভুবন বিখ্যাত খলিফা 
হারুণ-অল-রাঁশদের মত ছদ্মবেশে নিজের রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে 
ঘুরে বেড়াতেন প্রজাদের স:খ-দ:ঃখ আর শতুদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে 
স্বয়ং ওয়াকিবহাল হতে ৷ 

একাঁদন তিনি জনকতক অন:চরকে নিয়ে এই ভাবে পথে পথে 
ঘুরে বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর কানে এলো--একাটি লোক পথের 
মাঝখানে দাঁড়য়ে চেশচয়ে চেচিয়ে পথচারীদের দ্‌ণ্ট আকর্ষণ 
করার জন্য বলছে ৪ 'যাঁদ কেউ আমায় পাঁচশত দীনায় দান করেন 
তবে আমি তাকে মহাফলপ্রদ একাঁটি সদ,পদেশ দেব-_যা তাঁর 
জীবনে অবশ্যই উপকার আনবে । আছেন কেউ এমন মহাজন ?’ 


তুরস্কের গল্পগাথা ২১৭ 
১০ 


লোকটার আকার প্রকার ফাঁকরের মত ৷ এবং ফাঁকরেরা সাধারণতঃ 
সাধ্বপ্রকীতর হন ও অনেক সময় অলৌকিক শান্তির অধিকারী হন । 
সুলতান কৌতুহলী হয়ে আগে নিজের অনমচরদের সঙ্গে পরামর্শ 
করে, পরে ভীড় ঠেলে ফাঁকরের সামনে গিয়ে বললেন, 
“ফাঁকরসাহেব! এই নিন পশচশত রোপা দীনার আর আপনার 
মহাফলপ্রদ সদঃপদেশাটি আমায় দিন ৷) 

ফাঁকর অর্থ নিয়ে নিজেয় আংরাখার ভেতরে রেখে দিয়ে ছদ্মবেশী 
সংলতানকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর কানে কানে বললেন, 
‘ব্যাদ্ধমান আৱ জ্ঞানী ব্যান্তরা পাঁরণাম বুঝে, বিচার বিবেচনা 
করে তবেই কোন কাজ করেন। যে তার বিপরীত পথে চলে তার 
কপালে অশেষ দুঃখ ও দুর্গত লেখা থাকে ।’ 

উপদেশ শুনে ফিরে এসে সৃলতান সেই কথাগুলি তাঁর অন;চরদের 
শোনালেন । তারা হো হো করে হেসে উঠল এবং পাঁচশ দানার 
জলে গেল বলে আফশোস করতে লাগল ৷ সূলতান চট্‌ করে 
বিচালত হলেন না। বরং গভীর মুখে বললেন, “ফাঁকর সাহেবের 
উপদেশ আমার আজীবন মনে থাকবে" শুধু তা-ই নয়, তিনি 


প্রাসাদের প্রকাশ্য স্থানে এমন 'কি প্রাতাট বস্তুতে উপদেশ লিখে, 
খোদাই করে এবং টাঙিয়ে রাখলেন। 


তুরস্কের জনৈক সম্জান্ত ব্যান্তি বহাঁদন থেকে রাজদরবারে কাজ 
করতেন। নিজের বন্ধ আর পাঁরশ্রমের গুণে তান সামান্য পদ 
থেকে উন্নীত করতে করতে অবশেষে প্রধান উজীরের পদে আসান 


২১৮ তুরস্কের গঞ্গগাথা 


হয়েছিলেন কিন্তু আশা কুহাকনী-দর্নবারণা, কিছুতেই তার 
সন্তুষ্টি বা পরিতৃপ্ত নেই । ফলে এই আশার ছলনায় ভুলে উজ্গীর 
মহাশয় স্থির করলেন, গোপনে আর কৌশলে সলতানকে হত্যা করে 
সুলতানী পদাঁট তাঁকে দখল করতে হবে । অনেক ভাবনা-চিন্তা 
ও পাঁরকল্পনার পর তান একাদন তাঁর প্ৰিয় বন্ধ; রাজ্যের প্রধান 
রাজ-ীচাকৎসককে নিজের প্রাসাদে ডেকে এনে তাঁকেও নিজের 
ষড়যন্ত্রের অংশীদার করে বললেন, ‘দোস্ত! আম আমার একাঁট 
গোপন আঁভসাম্ধি বাস্তবে রূপাঁয়ত করার জন্য তোমার সাহাব্য- 
প্রাথণ। তুমি ছাড়া আর কেউ আমার কোন উপকারে আসবে না ৷ 
যাদি তুঁম আমায় সাহায্য কর আর আমি যাঁদ সে কাজে সফল হই 
তবে জেনো তোমার উচ্চমলোযর পুরসকার প্রাপ্তি অবধারিত ৷” 
রাজ-চাকংসক কৌতুহলী হলেন ৷ 

প্রধান উজার বলতে লাগলেন £ ‘দোস্ত! আমার উচ্চাশার কোন 
সমা নেই । এই রাজ্যের জনা, এই রাজ্যের রাজার জন্য আম 
আমার জীবনের অনেকগুলি মূল্যবান বছর বার করেছি। আমার 
প্রাণপাত পারশ্রমের বিনিময়ে এ রাজ্য উন্নীত করেছে, এ রাজ্যের 
রাজা উন্নীত করেছেন । 1কন্তু আমি কি পেয়োহ ? কয়েকটা মুদ্রা 
মাহনা বেড়েছে একটার পর একটা গালভরা শব্দের উচ্চপদে 
আসীন হয়োছ। তাতেই ক আমার পরিশ্রমের মুল্যায়ন হয়ে 
গেল? আমার উচ্চাশার পারসমাপ্তি ঘটে গেল? না দোস্ত, না। 
আম চাই প্রথমে সুলতান হতে, তারপর বাদশা হতে, তারপর 
তামাম দর্ানয়ার মালিক হতে । আমার এই উচ্চাশার প্রথম আর 
প্রধান কাঁটা এই রাজ্যের বৰ্তমান সংলতান । আম তাঁকেই আগে 


পথ থেকে সরিয়ে দিতে চাই ৷ এর জন্যে তোমার সাহায্য দরকার । 
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তুমি সর্বাগ্রে একখানি বিষ মাখানো অন্তর সংগ্রহ কর। সুলতানের 
মহলে তোমার অবাধ পাৰ্তাবাধ ৷ প্রাসাদের সবাই, এমন কি স্বয়ং 
সুলতানও তোমায় অগাধ বিশ্বাস করেন-_যেমন আমিও করি। 
তম যাঁদ সুলতানের এই 1বশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাঁকে কোতল, 
করে আমার সিংহাসনে আসান হওয়ার পথ সংগম আর নিচ্কণ্টক 
করে দিতে পার, তবে আমি আল্লার নামে শপথ করে বলাছঃ 
সিংহাসনে বসে প্রথমেই তোমায় এ রাজ্যের প্রধান উজার করে দেব। 
বল, রাজী ? 

রাজশচীকৎসক কিংকর্তব্য বিম্‌ঢ় হয়ে পড়লেন প্রধান উজীরের 
এই প্রস্তাবে । এয়ে অকল্পনীয়! অভাবনীয়! 

[তান মহাসমপ্যায় পড়ে গেলেন ৷ রাজী হলেও {পদ না হলেও 
বিপদ । একটু ভেবে তিনি শেষ অবাধ রাজাই হয়ে গেলেন ৷ 
অতঃপর দণ'জনের মধ্যে সুযোগ ও পাঁরকল্পনা নিয়ে বহক্ষণ ধরে 


গভীর আলোচনা চলল। যড়যন্য পাকাপাকি হলে তান বিদায় 
নিলেন উজীরের বাসভবন থেকে । 


যথাসময়ে সুযোগ এলো । 


সংলতানের একটি ফোড়া কাটবার দরকার গড়ল হঠাৎ। তান 
রাজ-চাকৎসককে তলব দিলেন । 

তলব পেয়ে রাজ-চিকিৎসক নিজের পোশাকের ভেতরে লুকিয়ে 
প্রথমে বিষ মাখানো অপ্র, পরে কি ভেবে আর একখান বিশদ 
অস্রও সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে গমন করলেন। ভয়ে বুক চিপ চিপ 
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করলৈও বাহ্যিক আচরণে গ্বাভাবক থাকারই চেষ্টা করলেন। 
সুলতান-সকাশে উপনীত হয়ে তান যথোচিত মর্যাদা সহকারে 
তাঁকে আঁভবাদন করে অবশেষে তাঁর ফেখাড়াঁটি দেখতে চাইলেন। 
পণ্ঠবপ্র উন্মোচন করে সুলতান তাঁর প্রিয় চাকৎসককে নিজের 
ফোড়াটি দেখালেন । চিকৎসক দেখলেন সুলতানের অজ্ঞাতসারে 
[পিছন দিক দিয়ে তাঁর পৃষ্ঠে বিষান্ত অন্দর বিদ্ধ করার এ এক অভাব- 
নায় সুযোগ ৷ 


চাকৎসক প্রস্তুত হলেন নিজের পৈশাচিক কাজে । 
বাঁ হাতে সুলতানের কাঁধ ধরে, ডান হাতে সেই বিষান্ত অস্ত্র যেমন 
তান বিদ্ধ করার উপরুম করলেন সেই সময় তাঁর দ:ণ্টি গেল, 
শোণিত ধারণের পান্র হস্তে পার্শ্বে দণ্ডায়মান বালক-ভূত্যের হস্তের 
পান্রাটর উপর । 'চাঁকৎসক দেখলেন তাতে উদ্জ্বল অক্ষরে লেখা-- 
“পাঁরণাম বুঝে কাজ করা সকলেরই উচিত ৷’ 

দেখে বৈদ্যরাজের মনে জ্ঞনোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষম ভীতরও সঞ্চার 
হলো ৷ তাঁর মসে হলো অলক্ষ্যে থেকে খোদাতালাহ্‌ সবই লক্ষ্য 
করছেন। এ বাণ! তাঁরই সাবধান বাণী । 

এদিকে সলতানেরও দ্যাণ্ট গেল সেই সংবর্ণের পান্রাটর উপর। 
{তান তার পালিশ করা চকচকে গায়ে প্রাতাবম্বিত হতে দেখলেন 
বৈদ্যরাজের আচরণ। [তানি দেখলেন, চিকিৎসক তাঁর পোশাকের 
আড়ালে তাড়াতাড়ি হাতের অল্্রট ল়ীকয়ে ফেলে অন্য আর একটি 
অদ্য বার করছেন ৷ তাঁর চোখ-ম:খ বিবর্ণ ৷ 
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সন্দেহ হলো সংলতানের ৷ তিনি চাঁকংসককে ডেকে এনে এর কারণ 
জজ্ঞাসা করলেন । 

{চাকৎসক তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সুলতানের পদতলে লুটিয়ে 
পড়ে সব কথা তাঁকে খুলে বলে সকাতরে প্রাণভিক্ষা চাইলেন । 


সংলতান তাঁর প্রিয় চিকিৎসককে চিরবিশবস্ত সেবকজ্ঞানে, এবং এটি 
তাঁর প্রথম অপরাধ ভেবে তাঁকে ক্ষমা করলেন। 

তৎক্ষণাৎ সংলতানের আদেশে প্রধান উজীরকে বন্দী করার জন্য তাঁর 
বাড়িতে লোক ছুটল ৷ 

সুলতান অতঃপর সভায় এসে তাঁর অনুচরদের মধ্যে যারা সৌঁদন 
রাতে তাঁর সঙ্গে নগর-দ্রমণে সঙ্গ হয়েছিল, তাদের ডেকে জানালেন ? 


তোমরা সোদন রাস্তায় যেতে যেতে ফাঁকরের যে উপদেশ বাক্যকে : 


অৱজ্ঞা করে হেসে উীঁড়িয়ে দিয়োছলে, আম সেই উপদেশ বাক্যকে 
সযত্নে নিজের প্রাসাদের বাভিন্ন বস্তুতে রক্ষা করার ব্যবস্থা আমি 
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করোছলাম। তোমরা তাতেও আড়ালে উপহাস করোঁছলে জানি ৷ 
আজ সেই মহামূল্যবান উপদেশের ফল ফলল। আম প্রাণে 
বেচে গোছি। সোঁদন তোমাদের কথামত চললে আজ আর 
আমাকে জীবত দেখতে না । কাজেই এখন নিশ্চিত বুঝতে পারছ, 
আম ফাঁকরের সেই অমূল্য উপদেশের বিনিময়ে তাকে যে পাঁচশ 
রোপ্য 'দনার ?দিয়োছ, তা আদপেই জলে যায়ান বরং ফলশ্রীতর 
তুলনায় তুচ্ছই বলতে হবে ৷ অর্ধেক রাজত্ব তার বানিয়ে দিতে 
পারলেই ঠক হত ৷ 

অতঃপর সুলতান তাঁর প্রধান উজীরকে প্রাণদণ্ড আর রাজ- 
চাঁকৎসককে রাজ্য থেকে নির্বাসন দিয়ে তান বাঁক জীবন 
'নরুদ্েগে রাজাশাসন করতে লাগলেন । 
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